


শ্ীমনিত্য।নন্দ বংশবল্লী ও 
গঙ্গাদেবীর বংশবল্লী এব 
বৈষ্ণবদিগের সাধন! । 


পূর্ব ও উত্তর ভাগ । 


বিবিধ প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে মঙ্কলিত | 
গৌন্ামী প্রভূদিগের ও ভাবকদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রগ্থ। 


রীক্ষীরোদবিষ্ারী শ্স্বামী প্রণীত 


ও প্রকাশিত । 


কলিকাত!। । 


১নং কাশীহিত্রের ঘাট ষ্রাট ৮ গোবিন্দজিউর মন্দির হইতে 
প্রকাশিত ও ৩নং কমলা প্রিপ্টিং প্রেশ 
শ্রীশচীন্্কুমার দাশ গুপ্ত 
দ্রিত। 


সন ১৩২১ শাল। 
শ্রীমতী কাঁমিনীমণি দাঁসীর দারা বিনামুল্যে সহজ পুস্তক বিতরিত । 


ূ . (মুল্য ১ মাত্র ) 
(091%-717%6 %6827560.) 


নয়নং গলদ, ধারয়া, 
বচনং গদ গদ রুদ্ধয়। । 
পুলকৈনিচিতং বপুঃকদা, 
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যৃতি ॥ 


বিজ্ঞাপনৎ । 


অধুনা পুস্তক প্রণয়ন বা সংবাদ পত্রের স্তস্ত পূরণ পাঁণ্ডিত্যের সহচর 
হইয়! উঠিয়াছে । কার্ধ্যও অন্তি সহজ বটে ! যে কথা কহিতে জানে, 
তাহার পুস্তক প্রণয়নে বাধা বিপত্তি ঘটে না। মুখ নিঃস্যত পণ্ডিত্যইত 
পুস্তক ? আ'র ত কিছুই নহে। সে যাহা হউক এ বিষয়ের বিশেষ 
আলোচনা! নিষ্পয়োজজন ও কলহের নিদান। আমি পাণগ্ডিত্য হেতু 
এই পুস্তকের অবতারণা করি নাই। অকারণ অনভিজ্ঞের গালি বর্ষণ 
পুর্ব পুর্ব মনীষিগণ উপেক্ষ! করিয়াছেন। কারণ তাহারা শিষ্টতা ও 
সরলতায় অলঙ্কত ছিলেন। আমরা ভিন্ন প্রকৃতির লোক । আমরা 
মুর্খ জাঁবার গর্বিবিত, পুনশ্চ নানা গুণের গুণমণি। হৃতরাং পুর্ববপুরুষ- 
দিগের গুঁদাসীন্য সন হইল না ; উত্তর গাহিতে আরম্ভ করিয়াছি । 

আমাদিগের বংশ সম্বন্ধে নানা লোকের নান! কথার আলোচন। 
শুনিতে পাই । তাহার পর বীরভদ্রী থাক্‌, ভঙ্গ ও ছিন্ন কুলীনদিগের 
পক্ষে হাস্যোদ্নীপক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে । তাহারা বা তাহাদের 
পূর্ববপুরুষগণ কুলভঙ্গ করিয়া মৃধ্য।দ| প্রাণ্ড বিবেচনা করিয়া থাকেন ; 
এবং “ধ্রাকে সরা দেখেন” যাহারা স্বভাবে অবস্থিত, তাহাদিগকে 
উপহাস করেন। কেহ বলেন রীনিত্যানন্দের বংশ. নাই শিশ্ত পুক্রেরাই 
তদ্বংশীয় বলিয়া পরিচিত কেহ বলেন তিনি শীক্ত ছিলেন, ভেকে 
লুকনীকে বিবাহ করেন, 'ও তাহারই গর্ভজাত সন্তান নিত্যানন্দ বংশ 
কেহ বলেন, নিত্যানন্দ জাহ্ুবীকে বিবাহ করেন বটে, কিন্তু তাহার 
গর্ভে গঙ্গানান্দনী এক কন্যা মাত্র জন্মিয়াছিল। শ্রীমতী বন্থৃধার পুত্র 
বীরভদ্র ইহাও কেহ কেহ বলেন। আবার ভঙ্গ ঝুলীনগণ আঁপন আপন 
কুলে জলাঞ্জলী দিয়া, বীরভদ্রীতে বড়ই দুর্গন্ধ অনুতব করেন, এবং 
উপহাস করিতেও লজ্জা বোধ করেন ন।। তাহার কারণ উপস্থিত 
ক্ষেত্রে ইত্রাজী শিক্ষিত যুবকবুন্দ আপন জাতি কুলের কোন খবর 
রার্ঠেন ন1। কাজেকাজেই বংশজগণ নুবিধা পাঁয়। বহু বিবাহ 
পুস্তকে, জ্ঞানী ও শ্চির বুদ্ধি বিপ্রদাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় 


ডি 


লিখিয়াছেন। পকিন্তু যাহাহউক এ সমস্ত কোন কথার উপরই 
আমাদের আস্থা নাই।” একথা যথার্থ, তিনি ইহার বিশেষ জ্ঞাত 
না হইয়া একজনকে গালি দিতে কি করিয়া স্বীকার হইবেন ; সেইজন্য 
প্রবাদের উপর নির্ভর করেন নাই। কিন্তু একস্থানে কিঞ্চিৎ ভ্রম়ে 
পড়িয়া লিখিয়াছেন। “তবে এই বংশে যিনি বিবাহ করেন, তিনি 
কুলচ্যুত হুইয়া এই দলভুক্ত হন।” কিন্কু ইহা তাহার অনুসন্ধান 
কর! উচিত ছিল ষে, বীরভদ্রী কুলচ্যুতির কারণ কিন।। এবং শুদ্ধ 
শ্রোত্রীয়গণ কুলনাশক কিনা । এস্থলে সত্য কথা বলিতে হইলে 
বীরভদ্ত্রী থাক প্রাপ্ত হয়” বলিলেই চলিত। তাহ। চিন্ত! না করিয়া 
কুলচ্যুতি ঘটইয়াছেন কেন ইহা বুদ্ধির অগোচর । 


গ্রন্থকারস্ত | 


পূর্থভাগ। 
সাধনা । 

তর্ভ,ং সংস্থতি বারিধিং ভ্রিজগতাং নৌর্ণাম যস্য প্রভে, যেনেদং 
' সকলং বিভাতি সততং জাতং স্থিতং সংস্যতম্। যশ্চৈতন্যঘনপ্রমাণ 
বিধুরো বেদান্তবেছ্ে। বিভুন্তং বন্দে সহজপ্রকাশ মমলং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 
পরম্‌। 

যেনাম সংসার বাঁরিধি তরণে ভ্রিজগতের এক মাত্র নৌকা, যাহার 
দ্বার! এই বিশ্বত্বপঞ্চ উদ্ভাসিত, জাত এবং বাহাঁতে স্থিত, ঘিনি চৈতন্য 
ঘন, অগ্ুমেয়, বেদান্তবেদ্য ও বিভূ। সেই সহজ প্রকাশ পরাত্পর 
বিদল আকুঞ্চচন্দ্রকে বন্দনা করিতেছি । 

কোন কার্য স্শুঙখলে নির্বাহ করিতে হইলে একটা কর্তার 
শুয়োজন। কর্তী অনেক হইলে কার্য পণ্ড হয়। কি মহ কি 
সামান্য একের অধিক কর্ডা কাঁধ্যনাশক । এমন কোন একটী কর্তী 
আছে, যাহা দ্বর। এই বিশত্রক্গাণ্ড রহিয়াছে । প্রবাহের ন্যায় কাধ্য 
সকল চলিতেছে, কিন্ত ভ্রম গ্রমাদ নাই । প্রতি বন্ধক নাই। প্রাণি 
মাত্রেই জন্ম গ্রঙণ কালে তাহার অনদুষ্ট সঙ্গ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
তাঁহাঁও বিদ্যা বা! জ্ঞান প্রভাবে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি। জন্মলগ্নের 
গ্রহসংস্থান দেখিলেই জ্ঞাত হওয়া যায়। মনুষ্য নিভূল নহে ভ্রম 
প্রামাদ সেই কারণেই কখন কখন হয়। সামুদ্রিক শাস্ত্রের দ্বারাও স্থল 
দশ। অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এসকল অদৃষ্টস্থলভ সুখ ছুঃখ 
জ্ঞাত হইলেও তাহার প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ন্ত নহে। অদৃষ্ঠ 
যে পথে লইয়া! বাইবে, সেইরূপ স্ুযোগ ও প্রাপ্ত হইবে স্থৃতরাং দেই 
পথই তোমাকে অবলম্বন করিতে হুইবে। অদৃষ্ট কোন বাধা বিপ্তি 
মানিবেন।। কোন জ্ঞানবান্, ধনবান্‌, ব! বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বাধা দিতেও 
সক্ষম হইবে না । 

(আমর! দেখি কোন ব্যক্তির উপাজ্জনের ক্ষমতা নাই, বা সেরূপ 
কোন গুণও াহার নাই, পিতৃ জ্ম্পত্তিও নাই, কিন্তু রাজতুল্য সুখে 


২ ভ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 


নির্বাহ করিতেছে । ইহা! এক প্রকার অহৈতকীর ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়। 
কাহার যথেষ্ট বিদ্যা আছে, উপ্লীভ্ভুনের কৌশলও আছে, গুণ আছে, 
কারণও আছে, উপাজ্ভনের শক্তিও অশছে, বুদ্ধি দ্বারা অপরের সম্পত্তি 
রক্ষা করিতেছে, উপাঙ্ভনের দ্বারা বুদ্ধি করিতেছে, কিন্তু তাহাকে অতিনি-স্ব 
অবস্থায় অতিকষ্টে নির্ধধাহ করিতে দেখ! যায়। কেহ বা দরিদ্রোর 
উদ্রে জন্ম গ্রহণ করিল, ২৪ মাস মধ্যে শৈশবে অভ্ুল সম্পত্তি লাভ 
করিয়! রাজ্য. সম্মান ও স্থখের প্রবাহে আজীবন ভাঁঙিল । কেহ এরূপ 
সম্পত্তি লাভ করিয়াও দুঃখের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলনা মানবলীল! 
সম্বরণ করিল । কেহ উচ্চকুলে নিন্দিত ও দরিদ্র । কেহ নীচকুলে 
সম্মা(নত ও কুবের তুল্য ধনবান্‌ ও দেবতুল্য সখা । ইহা পুরুষক!র 
অর্থ চেষ্টা সাধ্য নহে। তবেকেন এরূপ হয় 2 জম্মাস্তরীণ 
কম্মূফল ব্যতীত ইহার উত্তর নাই। 





যোনিজ অযোনিজ দেহ কর্মের ফল । 


জন্মান্তরীণ কর্মফল মনুষ্যাদি জন্মের প্রধান কারণ। জন্মস্থান 
বিশেষে উপাদানের ও বিশেষ হয়। সংযোগ ভিন্ন কোন জদ্য 
পদার্থ উত্পন্ন হয় না। আবার এরূপ সংযোগের নাশে জন্য 
পদার্থের ও নাশ হয়। শরীর সংযোগে উৎপন্ন ॥ কিন্তু উপাদানাতিরিক্ত 
ভৌতিক দ্রব্যের এরূপ সংযোগ শরীর নহে । পরং যেরূপ সংযোগের 
দ্বার! কাম্য নাশ হয়না, সেই সংষোগই উতুপত্তির সহায়। এই দেহে 
ক্লেদ আছে, তাপ আছে আকাশাদির সন্বন্ধও আছে। এই সমস্ত 
সন্বেও পুথিবীই ইহার উপাদান ও সমবায়ি কারণ। অন্যান্য ভূত 
সকল নিমিত্ত কারণ । অনু প্রন্ভতির সংযোগ দেহের উদ্পাদক, এবং 
এরূপ সংযোগের নাশ দেহের নাশক । 
শরীর দ্বিবিধ যোনিজ এবং অযোনিজ। জরাযুজ এবং অগুজ 
যোনিজ দেহ। স্বেদজ ও উদ্ভিভ্জ দেহ আযোনিজ। যোনিজ বা অযোনিজ 
দেহ পাপ ও পুণ্য উভয় ফলের দ্বারা জন্মে। বরুণ লোকাদিতে 
যে দেহ ধারণ হয় তাহা পুণ্য ফলে। বায়ুলোকে পুণ্যফলে 
ৰায়বীয় দেহ উৎপন্ন হয়। আবার পাপ ফলেও বায়বীয় দেহ ঘটে । 
সুধ্যলোকে তৈজস দেহধারণ পুণ্যের ফল । এই বিশবব্রন্মাণ্ডে অসংখ্য 
পরমাণুপুঞ্জ ঘুরিতেছে । ধণ্মপ্রভাবে দেবশরীর উপযোগী পরমাণু 
সমষ্টি মিলিত হইয়া! অযোনিজ দেহ স্গি করে। সুন্মম শরীরের সহিত 
আত্মাও সেই দেহেই সম্বন্ধ করে। এই পরমাণু পুগ্জ ভিন্নজাতীয়ে 
ংলগ্ন হয় না । এইবূপে অযোনিজ দেহ প্রাপ্তি হয়| 
যোনিজ দেহ স্ত্রীপুরুষ সংসর্গের ফল। পূর্বব পাপপুণ্য ভোগের 
বসান হইলে ভ্রষ্ট ভয়। তখন জন্মান্তরীণ কণ্মফলে স্ত্রীর গর্ভ মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রথম বুদ্ধ হইতে ক্রমে মনুষ্যাকারে 
পরিণত, হয়। সেই সময় হুইতে মলষুত্র পরিবেষিত গর্ভ মধ্যে 
আখোমুখে অবশ্থিতি করে। সপগুম মাসের পর জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া 
[.২ধ কউ ভোগ করে। তবে এ জ্ঞান জাগতিক জ্ঞান নহে।ঃ 


৪ শীনিআনন্দ ৰংশবন্রী । চু 


ভূমিষ্ঠ হইলে জাগতিক, অর্থাত মনুষ্য যোগ্য জ্ঞান শিশুকে অধিকার 
করে। এ বিপর্যয় হেতু শৈশবে অজ্ঞান থাকে । যৌবনে বনিতান্ধ 
থাকে কিছুই বুঝিতে পারে না। পরে কিঞ্চিৎকাল অবসর প্রাপ্ত 
হইয়া! যদি বুদ্ধি দ্বারা এই জগ ও আত্মপরিচয় জ্ঞাত হইতে পাবে, 
তবেই মুক্তিভাগী হয়। নচেৎ প্রলোভনদণ্ডে পরিচালিত ইয়া! সংসার 
চক্রে ভ্রমণ করে । কাল উপস্থিত হইলে বিনানুরোধে লইয়া যায়। 
মৃত্যুর পুর্বেব এক বৎসরের মধ্যে অরিষ্ট সকল প্রকাশ পাইতে থাকে । 
খৃতুয | 

মুচ্ছ। বিশেষ) সামান্য মুচ্ছায় পুর্সনাবস্থা পুনঃ প্রাপ্তি হয়, নচেৎ 
দেহত্যাগ জন্য মৃত্যু ঘটে । মৃত্যুমূচ্ছার পর সুন্গন শরীরের আতিবাহিক 
অবস্থা হয়। ইহা প্রত্যক্ষও হয়। প্রেত ড় বিধ সামান্য পাপী, মধ্য 
পাপী, সবল পাপা, সামান্য সন্ধা মধ্য ধর্্দা ও উত্তম বর্্মা। স্বুলপাঁপী 
মহাপাভকী। স্বাভাপিক মুত্য হইলে ইহাঁদরেন মহাপাতক জনিত 
রোগে মৃত্যু হয়। এইরূপ মৃত্য শত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক । মৃত্যুর 
অব্যবহিত পুর্বে দায়াদগণ ও রোগী ভয়ঙ্কর প্রতিমূর্তি সকল দেখেও 
বিকট শব্দও শুনিতে পায়! মুমুধু বাহজ্ঞান শূন্য হয়, ও স্বপাবেশে 
পরজন্মের ছাঁয়া দেখিয়া চীৎকার বা ক্রন্দন করিতে করিতে মুর্গিত 
হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভোগাবসানে পুনশ্চ মনুষাদেহ প্রাপ্ত 
হইলেও এ মহাপাতকের চিজ সপ্তজন্ম পন্যন্তথাকে ! কোন শিশু, 
অনাবৃত লিঙ্গ জন্মগ্রহণ করে। ইহ! অতি কুৎসিও মাতগমন জনিত 
মহাঁপ।তকের চিহ্ত | কেহ নাপিকা বা কর্ণে ছিদ্র লইয়! ভূমিষ্ঠ হয়। 
এঁ চিহ্ন গুধুদ্রোহ রূপ মহাপাতকজনিত হয়। এই প্রাকার নানা 
পাতকের নানাপ্রকার চিজ নির্দিষ্উ আছে । তাহ। শনেকে প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকিবেন। মধ্য ও সাসান্ 'পাপীর পাতকবিশ্ষে কলেরও 
ন্যুনাধিক্য ঘটর! থাকে । 

যাহার! উত্তম ধন্মা পুণাশীল, তাহাদের মুত্যু অত্যন্ত সুখকর 
বলিয়! হাপ্যবদনও কষ্টের কোনরূপ চিহ্ন ও লক্ষিত হয় না। মম্ডা- 
শূন্য হইয়। সর্বধান্তঃকরণে সঙ্জানে সর্ববতোভাবে পরমাত্মায় আত্ম- 


সৃত্যু। ৫ 

দমপণ করিয়া উত্তমঅঙ্গের ছিদ্রে দিয়া ব! ব্র্গরন্ধ, উদ্ঘাটিত করিয়া 

। চলিয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণত্যাগকরে । কেবল বন্তরত্যাগের ন্যায় এইস্ুল 
শরীর পরিত্যাগ, ও বস্ত্রাস্তর গ্রহণের শ্যায় কায়াস্তর গ্রহণ মাত্র 
উপলব্ধি হয়। স্তুগন্ধ বায় প্রবাহিত হয় ও সুধ্যমগ্ডলের প্রকাশ হয় । 
তাহাদের রাব্রিকালে বা সন্ধ্যার সময় মৃত্যু হয় না। যাহারা মধ্য থ্রী 
তাহার৷ মৃত্যুমৃচ্ছার পর, ব্যোমবায়ু পরিচালিত হইয়া ওষধিপ্রধান 

চৈত্ররথাদি বনে কিন্নরাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। তথায় সফল ভোগাস্তর 

গ্ুচ্যুত হইয়া, খাছ্যের সংশ্লেষে ব্রাঙ্মণাদি নরগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ 

রেতঃ সংক্রমে নারী গর্ডে প্রবেশান্তর জন্মগ্রহণ করে। মু মাত্রেই 

ক্রমে ৰা অক্রমে মৃতিমুঙ্ছাৰসানে বাপনানুরূপ এই নিয়ম অনুভব 

করে। মুর্ছ৷ ভঙ্গের পর “আমি মরিয়াছি” এইরূপ জ্ঞান হয়। 

দাহকান্স্যের পর পিগুাদি প্রাপ্ত হইলে, “মামার শরীর হইয়াছে” 

এইরূপ জ্ঞান ভয়। তাহ্ারপর ষম যমদূত, স্বর্গ, যমালয়, “এ আমাকে 

যমপুরে লইয়া যাইতেছে” এইরূপ উপল হয়। উত্তম পুণ্যশালী 

প্রেতগণ স্বকষ্্রলদ্ধ বিমানাদি উপভোগ অনুভব করিতে থাকে । 

পাপিষ্টেরা বোধ করে হিম, কণ্টক, গর্ত, শন্দ্রস্ুল অরণা অপবিত্রস্থান 

সকল, বিষ্টা, মুত্র এই সমস্ত অনুভবে দ্বারা ভোগ করে। মরণে 

প্রত্যেকেরই পারলৌকিক ফল ভোগ হয়। ফলতঃ জীব যদি অধিকাংশ 

পুণ্য ও স্বল্প পাপ করে, তবে পুথিব্যাদি সুক্ষ ভূত দ্বারা শরীর লাত 

করিয়া! পারলৌকিক ভোগ করে। অধণ্ম বুল ব্যক্তির সেরূপ না 

হইয়া, যাতনাময় দেহলাভ করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করে। যমযাতন! 

শেষ হইলে পুনশ্চ ভাগমত ভৌতিক দেহ প্রাপ্ত হইলে পর, পাপ ও 

পুণ/ফল ভোগ হয়। আতিবাহিক অবস্থায় অনুভবাত্মক ফলভোগ 

করে| দেহ ভিন্ন দৈহিক ফলভোগ*হয় না। চেতনা পুনজ্জন্মের বাজী 

ভুত বাপনা বিশিষ্ট থাকায়, পুনর্ববার দেহ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে। 

সেই কারুাই পুনড্জন্ম হয়। ইহাই গ্রীবনামে কথিত হয়। উস্তা 

গগনেই থাকে, শৃস্তই ইহার বাসস্থান । ব্যবহারিকগণ ইহাকেই প্রেত 

বলে। ভৌতিকাংশের ন্যুনাধিক্য বশতঃ ব্যাধির উত্পন্তি হয়। কিন্তু 


৬ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবলী। 


এরূপ সংযোগীর বিষমাংশে ক্ষয় উপস্থিত হইলে মৃত্যু হয়? এরূপ 
দেহে চেতনা থাকে না। ভৌতিকাঁংশের সমতা হুইলে ব্যাধি মুক্ত 
হয় নতুবা সৃভ্যু ঘটে । 

সাধারণ চক্রে একটী (বিশিষ্ট শক্তির আবির্ভাব হয় । ইহা 
আমর! প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি । অন্ততঃ দশজন না হইলে এইরূপ চক্র 
হয় না। একদ্িবস এই চক্রে কোন এক মহাপাতকী উপস্থিত হয়। 
আমর! বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাস। করিলে, উত্তর 
পাইলাম,--অহো। কি অনন্ত অসীম যন্ত্রণা । আমর! জিজ্ঞাস! করিলাম, 
কাহার যন্ত্রণা? ওঃ নাহিজল নহিস্থল নাহিদ্িক বিদিক্‌, ঘোরতম 
চারিধার, অযুত অযুত ফণিফণ! ভয়ঙ্কর । তীব্র গরল করিছে উদগার, 
দহে দেহ, মৃত্যুকষ্ট জ্যেষ্ঠ নভে ভুলনায় ইহার। আঁছা গেলাম 
গেলাম ?' প্রশ্ন কতকাল এরূপ যন্ত্রণাভোগ করিতেছ ? বহুকাল, 
কিসে অব্যহিতি, উপায় কি আছে কিছু । প্রশ্ট__কে যাতন দিতেছে, 

তোমার অব্যাহতির উপায় তুমি জাননা? যেচারিজ্গন বিকট 
ছায়৷ মুক্তি জামাকে লইয়া আসিয়াছে তাহারাই যন্ত্রণা দিতেছে। 
প্র্গ হইল হরিনাম কর? আমার অধিকার নাই। কোন দয়াবান্‌ 
কুপা করিলে এফব্ত্রণা শেষ হয়। প্রশ্ন কিরূপে দয়াবান্‌ দয়! 
করিবেন ? আমার হইয়! ক্ষম। প্রার্থনা ও সাধুসেবা করিয়া তাহাদের 
শুভ কামনা লাভ; সেইজন্য এইচক্রে আশ্রয়ভিক্ষার্থ আপিয়াছি। 
স্বাকার করিলে সেই মহাপাতকী চলিয়! গেল। এইরূপে আতি- 
বাহিক অবস্থায় অনুভব সিদ্ধ যন্ত্রণ। ভোগকরে । ইহা দশ ব্যক্তির 
প্রত্যক্ষ বিষয় । এই অন্ুভবাত্বক যন্ত্রণা কতকাল ভোগ হইবে 
তাহা অজ্ঞাত। ভোগ অবসানে ভৌতিক শরীর শ্রাপ্ত হইলে, 
দৈহিকাদি ত্রিবিধ যন্ত্রণাভোগ হইবে। সময় ন। হইলে পিগুদানেও 
কোন ফল দর্শেনা। এবং গয়া কাধ্যে স্থবিধা বা প্রবুত্তি ও জন্মে না। 
কাল পুণণ হইলে সকলি সুবিধা জনক ভয়। ইহা আমাত্র প্রত্যক্ষ 
বিষয়। 


আত 


বাসনাহেত্‌ শরীর। 


জম্ম সৃত্যুর কাল নির্দিষ্ট থাকিলেও জীৰের অজ্ঞাত বালয়া 
দৈবাধীন বলে। মৃত্যুর পরক্ষণ হইতে পুনশ্চ কম্মনফল ভোগ 
আরম্ভ হয়। নিরবকাঁশহেতু নিত্যব্ড অনুমেয় । জীবন ক্ষণস্থায়ী 
"ও নশ্বর । এই দেহুপিণ্ড অনিতা, চঞ্চল, অনাধার ও রসোডুব। 
যেমন অন্নসকল প্রাতঃকালে প্রস্তুত হইয়া! সায়ং কালেই নষ্$ ও বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ অন্নপুষ্ট দেহের নিত্যতা কোথায়? কেৰল 
অদৃষ্ট সঞ্চয় জন্য অবসর প্রদান হেতু মনুষ্য জন্ম, স্ষ্তিকর্তা ক্ষণকালের 
নিমিত্ত বিধান করিয়াছেন। এই সামান্য কালের মধ্যে শুভাদৃষ্ঠ 
অজ্জন করিতে পারিলে অভ্যুদয় হয়। নচেৎ পুনঃ পুনঃ ছুঃখাস্তরে 
পতিত হইতে হ্য়। প্রলোভনে প্রতারিত হওয়! পাপ জনক 
পরিণাম। জন্মে জন্মে ত্রিবিধ পাপ সঞ্চয় হয়। পশুজন্মে 
শারীরিক ভুঃখই ভোগ হয়। মনুষ্য জন্মে ত্রিবিধ দুঃখভোগ হয়। 
বায়ুর সহিত যেমন গন্ধ থাকে, ন্বৃতুঠর পর জাত্বার সহিত বাসনা 
সেইরূপে খাঞ্চিয়া যায়। বাসনা অর্থে ইচ্ছ।। এ বাঁসনা আবার 
কন্মানুরূপ জন্মে । গৃর্ভবাস কালেও কম্ধম নিয়ত থাকে । জন্মেও 
সেইরূপ গতি হয়। আধি, ব্যাধি, র্লেশ, ভ্বরা, ও ম্ৃক্যুূপ বিপধ্যয় 
গরভভবাসান্থপারেই হয়। বাসন! দ্বিবিধ গুদ্ধ ও মলিন। শুদ্ধ 
বাসনার দ্বারা অদৃষ্টের অভাব হেতু পুনরাবৃত্তির ও অভাব হয়। 
মলিনবাসন! পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ জন্মের কারণ । মলিন বাসনা অজ্ঞানের 
আকর এবং অহুৎ জ্ঞানের মুলীভূত কারণ। সেইজন্য পপ্ডিতগণ ইহাকে 
জন্মকারিণী ও শু বাসনাকে জন্মহারিণী বলিয়া নির্দেশ করেন। 
যেমন ভূষ্টবাঁজের দ্বারা অস্কুরোদগ্ম হয় না। সেইরূপ অদৃষ্ট অভাব 
হেভু আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। মলিনবাসনা পুনঃ পুনঃ সংসারে 
আনয়ন করে। সংসার প্রলোভন মাত্র ইহাতে সুখের লেশমাত্রগ নাই। 

মন শান্ত ও নিরীহ হইলে, স্বকীয় ইন্দ্রিয়ের কার্য উৎপন্ন বা 
অনুিত হইলেও তাহাতে কৌন ফলদর্শে না। অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞান 


৮ প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না। যেমন বন্ধ্যার স্বামিসহবাস 
ব্যর্থ হয় । তত্রপ নিরীহ মনের কার্য দ্বারা সংস্কারের উদ্পত্তি হয় 
না। বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, বিষয় ভোগের 
ইচ্ছা প্রবল হয়। বিষয় ভোগও ঘ্বটে। সেই ভোগ জন্যই সংস্কার 
উত্ুপন্ন হয়। তাহাই বাসনা । এইরূপ বাসনাই জন্মাস্তরের মুল 
কারণ । মন শান্ত হইলে কিছুতেই তাদৃশবাসনী স্থার! সংক্কার জন্মে 
না। সংস্কার অভাবে জন্মাস্তুরেরও অভাব হয়। এইরূপ বিষয় 
ভোগ হওয়া বা না হওয়া উভয়ই সমান। মন প্রত্যক্ষের কিস্কর। 
মন নিরীহ ও শীস্ত হইলে, তামার কম্মেক্দ্িয় সকল আর কন্যে 
প্রবত্ত হইবে না। যেমন যন্ত্রী না চালাইলে ষন্ত্র চলেনা, তজপ মন 
না চালাইলে কর্বোক্দ্িয়ের সংস্কার উৎপাদক কশ্মসকল নিবৃত্তি হয়। 
মন হইতে বিষয়ের আবির্ভাব হয় । সুতরাং বিবয় বাসনা না হইলে 
মনও সঞ্চালিত হয় না। বায়ুর যেমন সঞ্চালন শক্তি আছে। 
সেইরূপ বিষয় বাসনার সন্তরেও বাহিক ভোগ ও চিন্তার বিষয়ীভূত 
জগৎ্সংস্কাররূপে বিরাগিত রহিয়াছে । এই বানাই প্ুনরাবৃত্তির হেতু । 
বায়র সহিত স্ত্গন্ধ ও ছুর্গন্ধ উভয়ই থাকে। ক্গন্গ শুদ্ধ ওদ্ুরগন্ধ মলিন। 


শরীর দ্বিবিধ স্থ,ল ও স্ন্দম। 


স্থল পঞ্চভৌতিকদেহ স্ত্রীপুরুষ সংযোগের ফল। ইহা পিতা 
মাতা দ্বারাই সংসাধিত হয়। এই শরীরের উৎপশ্তি ও বিনাশ 
আছে। এই দেহ শান্তুকালে মৃত্তিকা, ভস্ম, অথবা শুগাল কুক্করাদির 
বিষ্টারূপে পরিণত হইবে । যে যতই চেষ্টা ব| যত্ু করুক, এই 
শরীরকে কেহই অজর অমর কফিতে পারিনে না । কেবল মাত্র 
কিছু সময় জন্য স্থায়ী হয়। অন্তে গত্যস্তর নাই 4 প্রাসাদবাসী 
রাজ! ও কুটারবাসী দরিদ্র সকলেরই সমান গতি। এই অবস্থায় 
নিধন বা ধনবাঁনে কোন প্রভেদ নাই । কোন দ্রার্শনক ইহাকে দ্বাদশ 
আয়তন বা ভোগায়তন বলেন। কারণ এই দেহেই ভোগ হয়। 
আঁতিবাহিক অবস্থায় দৈহিক ভোগ হয় না। 


স্ুক্ষাশরীর ভৌতিক। 


তোতিক পদার্থ মাত্রের সূক্ষম ও ন্ডুল দুই গ্রাকার অবস্থ! দৃষ্ট হয়। 
স্ুলের সহিত আমরা! কার্ধ্য করিতে পারি, সুন্সের সহিত পারি না। 
সৃন্ষম অবস্থার রূপ বা প্রত্যক্ষ নাই, ইহা এক প্রকার নিত্য এবং 
মহাগ্রালয় পধ্যন্ত স্থায়ী। যেমন ক্ষিতির সুম্মাবস্থা পরমাণু 
জলের সুন্মনাবস্থা বাম্প। বাম্প ব! পরমাণু আমর! দেখিতে পাই না, 
কিঞ্চিত স্থূল ভাঁবাপন্ন হইলে বাম্প ধূমেয় ম্যায় ও পরমাণু রেণুর গ্ায় 
দেখি। এইরূপ লমস্ত ভূতেরই সৃন্মম অংশ আছে, ইহার দ্বারা গঠিত 
শরীরকে সুক্ষমশরীর বলে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চজ্ঞানেক্দরিয়, 
পঞ্চকণ্মেক্দরিয়। পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টাদশ তত্বের সমষ্টি সুন্মমশরীর । 
মহাগ্রলয় পর্যন্ত স্থায়া এবং অব্যাহতগতি সুক্মদেহ, শীল! মধ্যেও 
প্রবেশ করিতে পারে। এবং ইহলোকও পরলোকগামী। সুন্সম- 
শরীর, মনুষ্য, পশু, পক্ষা, শিলা! ও বুক্ষাদিরূপ স্থল শরীর ধারণ 
করে। কখনও স্বীয় কখনও নারকী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শরীরে 
সুখ ছুঃখাদি ভোগ হয়। কিন্ত বিনাশ হয় না। কল্লারভ্তকালে যত 
গুলি জন্মিয়াছে তাহারাই প্রলয়কাল পধ্যন্ত স্থায়ী । কল্লান্তের পর 
পুনশ্চ প্রয়োজন অনুসারে জন্মিবে। 


পঞ্চ মহাভ,তের সত্বন্ধ। 
ভূমি । 

ভূমি হইতে জীবের চ্মমাংসাদি সম্বিত শরীর সংস্থান সঙ্ঘটিত 
হইয়া থাকে। ভূমি, লোক ম়কলকে ধারণ করিতেছে। পৃথিব? 
এই জীব জগৎ পালন করিয়৷ থাকে । এই তুমিই আবার ধ্বংশের 
প্রধান কারণ। ইহার অমাত্ম নাসিকা। ইহার দ্বারা দেহের 
পুষ্টি দাঁধন হয়। ইহার গুণ প্রাণ গ্রহণ। পৃথিবী হইতে ইহ 
উষ্তপশ্ন । পর্থিবাংশপ্রধানমনুষ্য রাজা হয়। 


১৬ ঞ্রানিত্যানন্দ বংশবলী | 


অপ. । 


অপ-__জল, শরীরের শুক্র মজ্জা, মেধ, এবং ত্বক, সন্ধিশ্হিত 
স্েহ, ও কুধির প্রবাহ উৎপন্ন কারে । অমুতবগ্ পদার্থে শরীর 
পোষণ করে । জলীয় অংশ অপস্থত হইলে, ভূষণ জন্মে রিক্ত 
ভাঁরল্য অভাবে মুত্যু ঘটে । এই জন্য ইহার নাম জীবন। জিহবা 
ইহার অমাত্ব বুদ্ধির প্রেরণায় বাক্য উচ্চারণ করে। আস্বাদ 
গ্রহণ ইহার গুণ, ইহার নাম বাগিক্দ্রিয়। অপ ইহার জনক। 
জলীয়াংশপগ্রধান মনুষ্য দেহে, লঙ্গনী, তৃপ্তি, যঃশ, ও কীর্তি নিয়ত থাকে । 
(তেভা০। 
তেজ?_-তেজঃ চৈতন্যসহগামী ও জীবনীশক্তির অনুমাপক। 
তেজঃ অভাবে মৃত্যু হয়। চক্ষুদ্ব য় ইহার অমাত্ব। 
চক্ষু দ্বারাই চরাচর জগৎ দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ গ্রহণ 
ইনার গুণ, বুদ্ধি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কার্য করে। তৈজসাংশ 
প্রধান শরীরে, প্রতাপ, শৌা, বীর্ম্য, উৎসাহ, আত্মনির্ভরতা থাকে । 
বায়ু। ! 
মরুত--বাযু কার্ধ্যকারণছেদে পঞ্চবিধ 1 প্রীণ, অপান, নান, 
উদ্বান, ও সমান।  উদ্ধ। গমনশীল নাসাগ্স্থায়ী বায়ুর নাম 
প্রাণ।  অধোগমনশীল পাযুস্থানীয় বায়ু 'অপান। সর্ববনাড়ী 
গমনশীল কণ্স্থানীয় উ্ঞমণ বায়ুর নাম উদান। ভুক্ত অন্ন- 
হলাদিসম*'করণপারী বায়ু স্মান। এতন্ডিন্ন মহষি কপিল বলেন 
ন।গ, কুশ্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ও ধনগুয় নামে বায়ু আছে। ইহাদের 
কার্ধ্য উর্দিগরণ, চক্ষুউন্মীলন, ক্ষুধারউদ্রেক, জুত্তণ ও পুি সাধন। 
এই নাগাদি প্রীণাদি বায়ুর অস্তভূক্ত । তাহ! কাধ্যেই স্প্$ বোধ 
হয়। গমনাদি ক্রিয়া শ্রাণাদি পঞ্চবায়ুর স্বভাব, সেই জন্য রজঃ- 
ংশের অনুমান হয়। বায়ু হইতে শুতাষ্তভ ও জীবন ধারণ, 
হয়। বাযু সকল শারীর কাধ্যের সমাধান কর্তা । ত্বক ইহার 
অম্ত্বা। স্পর্শ ইহার গুণ মহাপ্রভাব বায়ুর প্রস্তাবে জীবর্জেহ 


পঞ্চমহাড়িতের সম্বন্ধ । ১১ 


সবল ও স্স্থ থাকে । ইহাকে স্পর্শেন্দ্রিয় কহে। বায়বীয়-অংশ- 
প্রধান মনুষ্য উৎ্সাহসমন্বিত ও প্ররিযদর্শন হয়। বায়ু জীব- 
জগতের স্যজন পালন ও নাশের কর্তী | 

ব্যোম-_জীবদেহে: বাহা অভ্যন্তরে অবকাশ প্রদান ইহার কার্য । 
ইহার বাসস্থানও শূন্য প্রদেশ। শ্রৰণযুগল ইহার অমাতবু। এই 
ইন্দ্রিয়ের অভাবে মনুষ্য বধির হয়। আকাশের গুণ শব্দ । 
আকাশাংশ প্রধান মনুষ্য সর্নবসম্পত্তির নিদান। 

যে মনুষ্যদেহে মহাভৃত সকল সমভাগে বর্ধমান থাকে সেই 
মনুষ্য ছুর্ভাগ্য হয়। 


পঞ্চমহাভ্‌ত দ্বিবিধ ও ত্রগুণাত্বক | 


গাম।দিগের প্রত্যক্ষ পঞ্চভূত স্কুল ও বিশেষ এবং শুগত্রয় দ্বারা 
চলিত। এই গ্রণত্রয়ের বৈষম্যে মনুষ্য স্বভাবের ও বৈষমা ঘটে । 
সন্ত, রজ2, ও তমঃ ইহাদের গুণ শান্ত, ঘোর, ও মুড । যাহার! স্ব 
গ্রাধান তাহাদের 'প্রকৃতি শান্ত; স্থখ স্বরূপ, প্রপন, এবং লঘু যাতাঁব 
তমোগ্ধণ প্রধান, তাহারা মুড, মোভম্বরূপ, গুরু, ও বিষগ্র। 
যাহার রজঃ প্রধান, তাহারা ঘোর, তঃখাত্ক ও চঞ্চল প্রকৃতি । 
বুদ্ধি অবধি সকল তত্বই অনিত্য, অব্যাপক, সক্রিয়, অসংখ্য, আশ্রিত, 
যোগী, বিভক্ত, পরতন্ত্র, ও ব্যক্ত পদবাচ্য। 

মন। 


মন সংকল্ন বিকল্লাত্মিকা অন্তঃকরণের বৃত্তি মাত্র ॥। মহষি কপিল 
মনকে এক।দশ ইন্ড্রিয় স্বীকার করেন। ইহা! ন্যাষা, ইক্দ্রিয়াতিরিক্ত 
কোন গুণ মনের নাই। মন সেই জন্যই অপ্রত্যক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষ 
করাইভে পারে না। যাঁহ। প্রত্যক্ষ বিষয় তাহাই মনে দ্বারা প্রত্যক্ষ 
হয়,। নতুবা নহে মৃত্যুর পরও মন সুন্ষম শরীরে অবস্থান করে। 
স্..লশরীরে আত্মার অভাবে মনেরও অভাব হয়। মন অপ্র্কষ কিন্ত 
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অনুভব সিদ্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের কিছ্কর । স্বপ্রাবস্থায় মন সমস্ত 
ইন্ড্রিয়ের কাধ্য করে। পক্ষান্তরে জাগ্রাৎ অবস্থায় মন£সংযোগ ভিন্ন কোন 
ইন্তরিয় কাাক্ষম নহে। যে ইন্ড্রিয়ের ছারা প্রত্যক্ষ করিৰে, সেই 
ইন্ড্রিয়ের সহিত মনঃসন্িক্ষ আবশ্যক | মনঃ অন্যবিষয়ে নিযুক্ত হইলে 
বিষয়াস্তরের ইন্দ্রিয় সকল কাধ্য করিতে অক্ষম হয়। এই জন্য 
বলিতে হয় মন দেহব্যাপী ও বিভূ নহে। যদি মনের সর্ববব্যাপিত্ 
থাকিত তাহ! হইলে লমস্ত ইন্ডদ্রিয়ের কাধ্য এককালে ও সম্পন্ন 
হইতে পারিত। ইক্িয়ের ভ্রম হইত নাঁ। এই শ্ুন্তই ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষ সর্ববকার্ষে সকল সময়ে যথার্থ প্রতাক্ষ নহে। ইহ| নিঃ- 
সন্দেহ জ্রমাতক । 

প্রত্যেক শরীরে মন এক একটী। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংস্কার 
পূর্ধ্ক জন্মের সংস্কীর নানা দেভে বিবিধ প্রকারে সতত গ্রত্যঙ্ 
হইতেছে । 

বদ্ধি। 


বুদ্ধি নিশ্চয়াত্িকা শন্তঃকরণের বুভ্ভি মাত্র। কাধ্য হইতেই 
বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি দ্বারাই বাধ্য মাত্রের সফী বা নিষ্ষল 
₹য়। যুক্তি বুদ্ধি দ্বারাই লাভ হয়। অহং অর্থাৎ “আমি” ইত্যাকার 
জানের পরিণামে বুদ্ধির বিকাশ হয়। আবার বুদ্ধি হইতেই মনের 
উপ্পন্তি অনুমান হয় । বুদ্ধি শকতন্মাত্রকাদিবিশিষ্ট হইয়া 
মন হয়। সতএব বুদ্ধ ঘারা শান্তি ও সন্তভোষসাধ্য মনোজয়ের 
চেষ্টা করা উচি। এ মনকে বুদ্ধি ছারা জয় কবিতে পাঁরিলেই 
অনন্ত ব্রন্গে সমান সংযোগরূপ অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ প্রাপ্ত হওয়। 
'যায়। বুদ্ধিই জ্ঞ্ঞানগ্রবর্তক। বুদ্ধি বিচার দ্বারা তীক্ষতা প্রাপ্ত 
হয়। বিচার এই দীর্ঘ সংসাররূপ রোগের মহৌষধ । ৰন্ধুনাশ 
সঙ্কট প্রভৃতি দুঃখ সর্বত্রই মোহে পরিব্যাপ্ত হইলেও ৰিচার সাধু- 
গণের একমাত্র গতি । বিচার না করিলে মোহভঙ্গ হইবে না। 
বিচার ব্যতীত বিপশ্চিদ গণের অন্য কোন উপায় নাই। সাধুগণের 
বুদ্ধি, বিচার বলেই অশুভ পরিত্যাগ পুর্ববক শুভ প্রাপ্ত হইয়। থাকে | 
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ব্বীমান্গণ বিটার বলে, বল, বুদ্ধি, তেজঃ প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও 
সফলতা প্রাপ্ত হয়েন। বেদ বুদ্ধি পুর্ববকই হুইরাছে। বুদ্ধি দ্বার! 
'জ্ঞান জন্মে। এ জ্ঞান দৃঢ় হইলেই মুক্তি হয়। আবার এ বুদ্ধি বিকৃত 
হইলেই নরকের দ্বার পরিক্কৃত হয়। বুদ্ধি অভ্রান্ত নহে। সুখ ও দুঃখ 
বুদিতর ধন্্মা| একই বস্তু হইতে কাহারও স্থুখ কাহারও দুঃখের 
উইপত্তি হয়। 

স্বখ দুঃখ সুতরাং কোন দ্রেব্যবিশেষের ধশ্ম নহে, বা কর্তহ 
আত্মার নাই। সত্ব রজঃ তমঃ, স্থখ দুঃখ ও মোহাত্মক বলিষ। 
জগণ্ড ও সুখ দুঃখ ও মোহের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়? সুখ ঝ 
দুঃখের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই। ইহা! বুদ্ধি হইতে জন্মে। 
অভাব জনিত দুঃখ স্থখের বীজ, তবে বোধাতিরিক্ত বস্তুর 
কাধ্যকরিতা মনুষ্য দেহে নাই, সেই জন্য দুঃখ বলিয়া অনুমান হয়। 
দুঃখ দ্বিবিধ স্ুলও সুন্মা। মনুষ্য মাত্রেই এ স্কুল দুঃখ নিবুন্তির চেষ্টা 
বৃদ্ধি ছ্বারা অভিলাষ করে। বর্তমান অবস্থার ছুঃখই সুল। এইরূপ 
দুঃখ কিয়শুকাঁল পরে বিনা চেষ্টায় আপন! হইতেই নিবুন্তি হইবে। 
কত দুঃখ পুর্বে ও নিবৃন্তি হইয়াছে । এইরূপ ছুঃখ নিবুন্তির জন্য 
জ্ঞানের আনশ্যাক হয় না । অনাগত সুন্ষন দুঃখ নিবুন্তি। বিশেষ 
প্রয়োজনীয় হইলেও মনুষ্য মাত্রের সে চেষ্টা! কলবর্তী হয় না। 
যেহেতু ইহা সকলের বোধগম্য হয় না, সেই জন্য তাহারা সচেষ্ট ও 
নহে। যাহার! আত্মপরিটিত তাহারাই এই বস্তমান দুঃখ তুচ্ছ বোধ 
করিয়া এ চেষ্টা করে। সুক্ষ ছুঃখ নিবৃত্তি হেতু জ্ঞানের প্রয়োজন 
হয়। ইহাই পরম পুরুতার্থ। একমাত্র বুক্ধিদ্বারা বুঝা বায় যে, এই 
দুঃখ উপস্ফিত হইবে কিন!) এবং ইহার অত্যন্ত নিবৃত্তি প্রয়োজনীয় 
কিনা। উপস্থিত দুঃখ জ্ঞানীর নিকট আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে 
ন।। ইহাও বুদ্ধির কাঁধ্য। ইহকালের ও পরকালের শভ্যুদয় বুদ্ধি 
দ্বারাই লাভ হ্য়। নচেহ অন্য উপায় নাই । 

সমগ্ি' রূপা! বুদ্ধিই স্থষ্টির উপাদানকারণ। মন্ুততস্ব বৃদ্ধির রূপ । 
বুদ্ধিতত্ব দ্বারাই যাবছিষয়ের ইতিকর্ভব্যত1 নিশ্চয় হয়। এপ নিশ্চন- 
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কে অধ/বসায় কহে। অধ্যবসায় বুদ্ধির ধশ্ম। বুদ্ধির জারও আটটা ধর 
আছে। ধণ্,জান, বৈরাগ্য, এশর্যয অধন্থ, অজ্ঞান, অবৈরাগাও অনৈশ্বধা।, 
চিত্ত। £ 
অনুসন্ধানাত্িকা অস্তঃকরণের বৃত্তিই চিন্ত। পতঞ্জলি প্রাথষ সূত্রেই 
বলিয়াছেন---“যোগ্শ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ?৮ ॥ ইনার তাৎপধ্য এই যে, 
চিত্তের উত্পপাদ্দিকা শক্তি আছে। ইস্থাতেই ভবিষ্যৎ দুঃখ উপস্থিত 
হইবে, এইরূপ জ্ঞান জন্মে । যাহাতে আর চিত্তে কোনকাঁলে কিঞিৎ 
মাত্র ও দুঃখ মা জন্মে তাহাই ছুঃখ নিবৃস্ভিপ পরম পুরুঘার্থ। সুন্মন 
হুঃখের গ্রাপগ ভাবই প্রকৃত দুঃখ । বস্তুতঃ অনাগত ছুঃখের নিবৃত্তিই 
বিশেষ প্রয়োজনীয় । চিন্তরের একাগ্রতা হইলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয়। উপাসনা দ্বারাই চিত্রের একাগ্রতা জন্মে। এই কারণেই 
উপাসনা মুখ্য প্রয়োজন । চিন্ডের একাগ্রতা ভিন্ন কোন কাঁ্ধ্যই 
সিদ্ধ হয় না? চিন্তশ্থদ্ধির জন্যই নিত্য, নৈমিন্ডিক ও কাঁম্যকণ্ম 
বেদে পুনঃ পুন? উক্ত হইয়াছে । চিন্ত গুদ্ধি হইলে আর কন্মের 
আবশ্যক হয় বা । তখন আপনা হইডেই কন্ধাত্যাগ ঘটে । প্রসন্নতা, 
বিপ্লব, বিভ্রম, সম্রননতি, ভোগ, এই সকল তত্ব চিন্ছে*্প্রতিবিন্থিত হয়। 
হন্তানের অনুসন্ধান চিত্তের কাধ্য । চিত্তই অনুসন্ধিৎস্থ। সকল কাধ্য- 
গুণের অনুসন্ধান চিত্তের দ্বারা সংসাধিত হয়। বিক্ষিপ্তাবস্থা, ক্ষিণ্ত!- 
বস্থা, মুটাবস্থাঃ চিন্তে উদ্রেক হইয়া প্রকাশ পায়। গুণজয়ের দ্বারা 
চিত্ত ন্মেনছিত হইলেই যথাক্রমে এ সকল জবস্থা ঘটে । 
সন্বগু£ণর দ্বার! চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন যে অবস্থ! হয়, তাহাকে 
নিরুদ্ধ অবস্থা বলে। ইহাই যোগের অনুকুল । শ্রমাণ, বিপধ্যয়, 
বিকল্প, নিদ্রা, ও স্মৃতি এই পাঁচটি চিন্তের বৃস্তি নহে, ইহা চিত্তের ধন্্ | 
ইহা! আত্বধষ্ম নহে। বখন রজোগুপের অত্যন্ত আধিক্য হয়, তখন 
নিদ্রো জন্মে। স্ত্বতরাঁং ইহ! চিত্তের পরিণাম । 
যানার দ্বারা জ্ঞাত হওয়! যায় তাহার নাম চিত্ত । চিত্তবিষয়িণী 
বৃদ্ধিযুক্ত । যথা-_সন্বানামপিলক্ষ্যতে বিকৃতমচ্চিত্তং ভয় ক্রোধয়োঃ। 
চিশু-জদ্বান, চৈতন্য । ইহা! আভিধানিক অর্থ। 
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পঞ্চ মহাডৃতের সম্গ্ধ। ১৫. 
অহঙ্কার। 
অভিমানাত্বিকা অন্তঃকরণের বৃত্তিই অহংজ্ঞান। “আমি বা 
“আমার, এইরূপ জ্ঞানই অহঙ্কার। এই ভভীন বলে স্বর্গ, মোক্ষ, 
নরক, সকলই সুলভ হয়। অহংজ্ান ভিন্ন কোন কাধ্যের কর্তাকে 
নির্ণয় করা বায় না। এন্সামি ও আমার” এই জ্ঞান ন। থাকিলে 
কিছুই অবশিষ্$ থাকে না। প্রকৃতির কাধ্য মহত্তত্ব। মহত্তত্বের 
কার্য অহঙ্কার । অহঙ্কারের দুই কার্য, পঞ্চতন্মাত্র ও উভয়বিধ ইন্দ্রিয়। 
পঞ্চতম্মাত্রের কার্য্য ক্ষিত্যাদি পঞ্চ স্কুল ভূত। ইহার সুন্মন পঞ্চভূতকে 
পঞ্চভন্মাত্র বলে। উভয়বিধ ইন্জ্ির বাহ জভ্যন্তর ভেদে একাদশ 
প্রকার।* পাহু পাদাদি ভেদে পঞ্চ কর্টেন্ডিয়। চক্ষু আদি মন সহ 
(সংখ্য কারের মতে ) যড়িন্ত্িয়। উভয় একাদশ । ফলতঃ অহঙ্কার 
সকল জ্ঞানের হেতু । 
চক্ষুরাঁদি। 
চক্ষুঃ_ উদ্ভৃতরূপ থাকিলে চক্ষু তাহা গ্রহণ করিতে পারে । রসন| 
যোগারন গ্রহণ করে 1 শ্রাণ-তীত্র গন্ধ অনুভব করে। তক্‌্--গুরু 
স্পর্শ অনুভব ফ্রিতে সক্ষম হয়। কর্ণ--ৰকঠোর শব্দ গ্রহণ করে। 
নাগিন্দ্িয়--শিক্ষানুরূপ বাক্য উচ্চারণ করে। হস্ত-- গ্রহণ যোগ্য বস্ত 
গ্রহণ করে। পাদযুখ-_পাদগম্য স্থানে গমন করিয়া থাকে । উপস্থ-_ 
নির্দিষ্ট পুত্রোৎপন্তি হেতু প্রলোভন স্বরূপ সুখানূতব করে। পায়-_ 
স্থাবস্থাস্ধ মল নিঃসরণ করে । এই সকল গুণ সীমাবদ্ধ | কিপ্রকারে 
ইল্তিয়জ্ঞান বিশ্বস্ত হইবে। ইঞ্াদের পদশ্থলন সর্বক্ষণ দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু কোনরূপ দৈবশক্তি জন্মিলে, ইন্দ্রিয়গ্রাম সুক্ষনদর্শী ও 
অসীমশক্তিশালী হয়, নিশ্রয়োজন হয় না । চক্ষুর অভাবেও ত 
মনের ছারা একেবারেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় ন। ন্বপ্রাবস্থায় মনই 
সমন্ত ইন্ড্রিয়ের কার্য সম্পন্ন করে। কিন্তু যাছ। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ঘটে 
নাই সেই বিষয় মনেছারাও প্রত্যক্ষ হয় লা। যেমন জন্মান্ধের স্বপ্রে 
দর্শন অভাব, কিন্তু স্বপ্ন শ্রবণ ঘটে। ৰারণ তাহ'র চাক্ষুষ নাই, সেই 
জন্য মন ও প্রত্যঙ্গ করাইতে অক্ষম। 


১৬ নিত্যানন্দ বংশবলী । 


কোন কোন দার্শনিক বলেন ইন্দ্রিয় এক ; কেবল বিভিন্ন শক্তি 
দ্বার। পরিচালি হইয়! কাধ্য করে বলিয়। তদনুষায়ী নাম করণ« 
হুইয়াছে। “শক্তিভেদদ্িলক্ষণকাধ্যকারীভি মভম পাকরোডি” ইহাও 
ভাবগ্লাহীর পক্ষে অযৌক্তিক নহে। কেবল চক্ষু বাস্তবিক পক্ষে 
দর্শনক্ষম নহে । উপনিষদ বলেন। 


ঘচটক্ষুষা নপশ্তাতি যেন চক্ষুংষি পশ্থান্তি । 
তদেব ব্রন্মতং বিদ্ধি নেদং যদ্িদমুপাসতে ॥ 


জর্থাৎ চত্ু দ্বারা দেখা যায় না, চক্ষু যাহার দ্বারা দেখে তিনিই 
ব্রহ্ম জানিবে। যাহ তোমরা উপাসনা করিতেছ তাহা নহে? ইহ 
্রশ্ম প্রকাশক বাক্য হইলেও দর্শন যোগ্য শক্তি দ্বারাই দর্শন ক্রিয়া 
হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক পদার্থ না হইলেও, ভৌতিক 
উপাদানে গঠিত চক্ষু ভিন্নও ত দর্শন জ্ঞান হয় ন।? সুতরাং কেবল 
দর্শন ষোগ্য শক্তিকে ইন্দ্রিয় বলা কতদুর সঙ্গত তাহা বুঝিতে পারিনা । 
পঞ্চবিধ দংযোগই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ । প্রথম কসামাংসাদি দ্বারা 
গঠিত চক্ষু । দ্বিতীয় দর্শনযোগ্য শক্তি । তৃতীয় দৃশ্ বস্তু । চতুর্থ 
আত্মার প্রধত্ব, পঞ্চম মনঃ সম্িকষ। যে বস্তু আমরা দর্শন করিব সেই- 
রূপ বস্তুর প্রতিকৃতি মনের ছারা গঠিত হইলেই দর্শন জ্ঞান জন্মে, নচেৎ, 
সমস্তই নি্ষল হয়। পক্ষান্তরে এরুপ সন্গিকর্ষে যদি উত্কর্ষ ব! 
অপকর্ষ সঙ্ঘটন হয় তবে, জ্ঞানের ও উৎ্কষ্ধ অপুকষ হইয়! থাকে । 
এই কারণ ইন্দ্রিয় সাধ্য জ্ভান ভ্রেম সঙ্কুল। 


আকাশের কোন বর্ণ না থাকিলেও নীলবর্ণ দর্শন হয়। কোন 
কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, ইহা বায়ুর বর্ণ। বায়ুর মোটা অবস্থায় এই 
রং দর্শন হয়। : কিন্তু যঙ্ত্রের ছারা অনুমানে এইরূপ দর্শনই ঘটে। 
যন্ত্রের দ্বার! যে দৃষ্টি হয় তাহ বিকৃভ দৃষ্টি তাহার সন্দেহ ভ্বাই। ইহ! 
স্বাভাবিক দৃষ্টি নহে । স্বভাবসিদ্ধ স্স্থাবস্থার কেবল চক্ষুন সাহায্যে 
যে দর্শন জ্ঞান জন্মে, তাছাকেই স্বাভাবিক দৃটি বলে ; ইহা ব্যতিরেকে 
অস্বাভাবিক দুষ্টি বলিব। যতদুর পধস্ত নয়নে দৃশ্য বন্তর ছায়া পতিত 


পঞ্চ মহাতৃতের সম্বন্ধ । ১৭ 


হয়, ততদুর পর্যন্ত দর্শন জ্ঞান জন্মে। তদতিরিত্ত ব্যবধানে দর্শন না 
হইয়া ধুআ্র বা শ্ীলিম। দর্শন হয়। উহা! বায়ুর বর্ণ নহে। 
করণ সমগ্র । 

অন্তটকরণ--.মনঠ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহারা অন্তরে বিদ্যমান থাকে, 
সেই জন্য ইহার নাম অন্তঃকরণ। ইহাদের প্রাত্যেকের স্বরূপ এবং 
গুণ পুর্ন্বেই বল! হইয়াছে । 

বাছকরণ--নয়নাদি উপস্থ পর্যযস্ত দরশটী ইন্জ্িয় বহিঃস্থিতত বলিয়! 
বাহোজ্রিয় বা বাহ্করণ বলে। অন্তঃকরণ তিন ও বাহাকরণ দশ, 
এইরূপে করণ সমুদায়ে হুয়োদশটা বলিয়া, করণ ত্রয়োদশ গকার 
কিন্বদন্তি আছে । 

| প্রমাণ প্রতাক্ষ | 

প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ স্বরূপপ্রত্যক্ষ ও ভাবপ্রভ্যক্ষ। যে দ্রাব্ের 
স্বকীয়রূপ আছে, তাহাতে যে প্রত্যক্ষ হয় তাহাই রূপপ্রত্যক্ষ। 
যেমন পৃথিবী, মনুষ্য, ইত্যাদি । যাহার স্বকীয় রূপ নাই; অন্টের 
রূপ জাশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় তাহাকেই ভাবপ্রত্যক্ষ বলা যায়। 
যেমন প্রো ষড়রিপু । মানসিক বিকারে ও ভাবের অভাব হয় 
না। ইহাদের স্বকীয়রূপ না থাকিলে ও জবগণের শরীরে প্রকাশ পায়, 
এবং অন্মদাদির প্রত্যক্ষও শয়। এরূপ প্রত্যক্ষ বছুবিধ আছে, 
পিশাচাদিও এইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভৃত। চাক্ষ্ষাদি পঞ্চবিধ 
প্রত্যক্ষ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ তিন প্রমাণ নাই। 
অথাণড অন্মমান সৎহেতু হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা পুর্ববপ্রত্যক্ষ জনিত । 
বাহার প্রতাক্ষ নাই তাহার অনুমান হয় না। পুর্ববপ্রত্যক্ষই অনু- 
মানের হেতু । পর প্রত্যক্ষও অনুমানের হেতু নহে। 

| প্রত্যক্ষের জনুমান। 

দ্বিতীয় প্রমাণ অনুমান-_শাস্রকারগণ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা 
এক প্রক্লার অমূলক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যক্ষ বিষয়েরই 
অামান হল । 

নতুবা জনুমানের কোন হেতু দেখ! যায় না। যে বিষয়ের ইন্দ্রিয় 
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সন্সিকর্ষ নাই, সে বস্ত্র অনুমেয় হইতে পারে না। তাৎকালিক জনুমান 
কখন কখন কাধ্য সাধক হয়, ইহা শ্বীকাধ্য হইতে পারে । লিঙগজ্ঞান 
জনুমানের প্রধান হেতু । কিন্তু এই লিঙ্গজ্ঞান প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে উৎপন্ন 
হয় না । * লিজ অর্থে কার্ধা, কারণ, ভাব, সংযোগী, বিরোধী, এবং সম- 
বায়ী। যেমন ধুম বহ্ির লিঙ্গ । যেহেতু ধূম বহ্ির কাধ্য । ধূমের 
দ্বারা বহ্ছির জন্ুমান পূর্ন প্রাপ্ত হয়। বহ্ছি ব্যতীত অন্য ত্রব্যে বা স্থানে 
ধুম থাকে না, ইহাই অনুমানের প্রথম কারণ। ইহা পুর্ব প্রত্যক্ষ 
জনিত । সাধ্য অনুমেয়, হেতু অন্ুমিতি সাধন, পক্ষ নাধ্য সংশয়ের 
স্থান বা অনুমিদ্ধি ক্ষেত্র । এস্থলে বহি সাধ্য, ধুম হেতু, পর্ববত 
পক্ষ । ষে গুম বহি ভিন্ন উৎপন্ন হয় না, এ ধূম পর্ববতে দেখ! যাই- 
তেছে অর্থাৎ রহিয়াছে, এইরূপ জ্ঞানই ব্যাপ্তিপক্ষধশ্্রতাবিশিষ্ট 
হেতু জ্ঞাব। অর্থাৎ লিজত্ভান । ইহাও প্রত্যক্ষান্ররূপ জ্ঞান ভিন্ন 
কিছুই নছে। শ্যায়দর্শনকার ইহার কএকট: অবয়ব সৃষ্টি করিয়! 
বিশদ রূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। প্রন্ভিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, 
উপনয, এবং নিগম । পর্বতে ব্রি আছে ভাই প্রতিজ্ঞা । ॥ 

এই প্রতিজ্ঞ! সমর্থন ভেতু “ধুমাত” ধু ইহার হেতু, এই বাক্যকে 
হেতু বলেন। যে স্থানে ধুষ থাকে সেই স্কানে বহ্তি থাকে যেমন 
পাকশালায় দেখা যায়, ইহাকে উদাহরণ বা নিদর্শন বলে। এই 
পর্নবতে বহি আছে ধূম আছে বলিয়া, এই বাক্য উপনয় বা অন্ু- 
সন্ধান। বন্ি ব্যাপ্য ধুম হেতু, বহি এই পর্ষকতে আছে, ইহাই 
নিগম। এই সকল প্রমাণ অনুমান বিষয়ে স্বাভারিক ৷ ইহা বাদী 
প্রতিবাদীর সভাস্থলে ক্রীড়া মাত্র । ইহাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মতি- 
রিক্ত জ্ঞান কিছুই নাই। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য 
শান্্কার সেই উদ্দেশ্যের মূল ভিত্তি স্থাপন করিফাছেন। দেই সকল 
উদ্দেশ্য ঈশ্বর ৰাঁ্ে প্রস্ফুটিত হইবে। 





». বন্মির্‌ অনুষীয়তে সপক্ষঃ, ঘৎ অনুমীয়তে তৎ সাধ্য, যেন চ সাধনেন ( জ্ঞাপকেন ) 
জনুনীয়তে স হেতু রিতুাচ্যতে। সাঁধাস্ত লিঙ্গ ইতি নামাস্তরং; হেতোন্ড পসীধনষ্” ইতি 
*লিঙ্গনূ। ইতি চ নামাতরং ॥ 


গঞ্চ মহাতৃতের সন্থন্ধ । ১৯ 


যোগ, বিয়োগ, চেস্টা, ও গমনাদি ক্রিয়ার যে অনুমান তাহাই 
তাণকালিক অনুমান। ইহার দ্বার কোন কোন স্থলে উপকার 
দর্শে। তাহাও প্রত্যক্ষান্ুরূপ না হইলে কল্পনায় পর্যবসিত হয়। 
দেবতা, গন্ধবর্ধ, ঝ কিন্নরাদি মুক্তি গঠন করিতে হইলে আমরা মনুষ্য 
মুর্তিই গড়িয়া থাকি। আঁধকন্তু কাহার ১০ হাত, কাহার ৪ হাত 
৫ মুখ, কাহার ৩ পা ৩ মুখ, এইরূপ সংযোগের দ্বারা এ সকল 
মুত্তি গঠিত হয়। কারণ জামরা কখনও দেবাদি মু প্রত্যক্ষ, করি 
নাই স্থৃতরং প্রত্যক্ষানুরূপ কল্পনায় পধ্যবসিত হইয়াছে । পিশাচাদির 
মু্িও এরূপ কল্পনা প্রসূত বীভত্দ এবং ভয়ানক রসের অবতা- 
রণ। মাত্র । তাহাও প্রত্যক্ষান্নরূপ। 

মুসলমান দেবমূর্তি ভোদ্‌, সোয়া, ইয়াগুস্‌, নাছায় ওজ্জা, লাৎ, 
হবল, ইত্যাদি সমস্তই মনুষ্যানুরূপ ছিল। মেরি, জিশু, ইহার! 
মন্ুষ্যান্ুদূপ। রোমক ও গ্রীক জাতির দেবত! মনুষ্যানুজপ | 
কাহারও মনুষ্যের ন্যায় দেহ পক্ষীর ন্যায় মুণ্ড, ইত্যাদি প্রত্ক্ষানুরূপ 
কল্পনা প্রসৃত। এস্থলে জনুমানের স্থানাভাব, ও প্রতাক্ষাতিরিক্ত 
হেতু নিক্ষল্& হইয়াছে । অশ্বভিম্ব ও খপুম্প ইহাঁও প্রতাক্ষ বিষয় । 
অশ্ব ও প্রত্যক্ষ হয় ডিম্বও প্রাত্্যক্ষ হয় কেবল সম্বন্ধমাত্র অধিক । 
ফলতঃ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমান হয় না। বস্তু বা সুতি নির্বাণ 
দূরের কথা, একটা অপ্রত্যক্ষ বাক্য ও উচ্চারণে আমাদের শক্তি 
নাই। ইহা চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, বাগিক্দ্রি় আপনার 
বশীতৃত। শব্দ ও প্রত্যক্ষের মধ্যে । 

ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ জন্মান্ষের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নাই, সেইজন্য 
স্বপ্নাবস্থাতেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। এস্থানে অনুমানের সমস্ত 
কারণ আছে । সমস্ত অনুমানের অবয়ব আছে। চক্ষু ভিন্ন শন্য 
চারিটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষও আছে, তত্রাচ স্বপ্পেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হয় না, জাগ্রতেও অনুমান হয় লা । জন্মান্ধ হস্তের দ্বারা আপনার 
শরীর ঈঅনুমান করে ও তাচ প্রত্যক্ষের ছারা অপরের শরীর ও অনুমান 
কঈরে। মনুষোর বাক্যও গুনিতে পায়, অর্থও গ্রহণ করিতে পারে, 


২০. শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্পী । 


কাঁরণ শ্রাবণ গ্রাতাক্ষ আছে। স্বপ্পে পীত ও শব্দ শুবণ করে, 
বায়ু অনুভব করে, সন্দেশ ভক্ষণও করে, কেহ তাহার গাত্র মাজ্জনাদি 
করিতেছে এরূপও অনুভব করে, কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর 
বা বিষয়ের হয় না। ইহার কারণ কি তাহার অনুমানের 
অভাব না থাকিলেও দর্শন হয় না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণ, প্রত্যয় যোগ্য নহে। 
এবং কোন প্রকার নিশ্চয় জ্ঞান উত্পন্ন হয় না। তবে তার্কিকগণ 
অনুমানকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিবার জন্য; হেত্বাভাস, সদ্ধেতু, 
সাধ্যের অধিকরণ, ব্যভিচার, ব্যাপ্তি ইত্যাদি পারিভাষিক শফের ছার! 
বিষয়ীর চক্ষে ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করেন । সুতরাং বিষয়ীর বোধগম্য হয় 
না। যদি কোনব্যক্তি বলে “আমি আন্ধ বা পীড়িত, আমি বন্তরণা 
ভোগ করিতেছি । সেস্থলে তাহার বাক্যে দ্বার! তাহার যন্ত্রণার বিষয় 
অনুমান করিতে হয়। যেহেতু অন্ধস্থের বা গীড়ার প্রত্যক্ষ বিষয়ক 
হেতু, উদ্ভূত রূপ নাই। এরূপ স্থলে অনুমান স্বীকার করিতে হয়। 
তাহা ও নহে। ইহাই পুর্বোন্ত ভান প্রত্যক্ষ। মন্ত্রণার উদ্ভুত কপ 
নাই, সুতরাং ইহা স্বরূপ প্রতাক্ষের বিষয় নহে । যাভা অন্য শরীরে, 
আশ্রয়ে প্রকাশ হয় তাহাই ভাব প্রত্যক্ষ । রোগী স্বয়ং যন্ত্রণার স্বরূপ 
দেখিতে পায় না, এবং বঙ্ণা বিশেষে বাক্যেও প্রকাশ করতে পারে 
না, অনুভব করে। সেই অনুভূভিলক্ষণ সকল, রোগীর শরীরে 
আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই লক্ষণ মুখের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া 
যাতন। সুচক ছবি অঙ্কিত করে। 

তাহাতে বূপান্তরের উদ্ভব হয়। তণগুকালে উদ্ভুত রূপ আমাদের 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ হয়। নতুবা অনুমানের ভ্বারা রোগীর অবাস্ত 
যন্ত্রণা নিশ্চয় করিতে পারে না। তবে এরূপ যন্ত্রণ! ষে ব্যক্তি ভোগ 
করিয়াছে সে ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ অনুমান করিতে পারে ন।। 
রোগী অনুভব করে, কিন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারে ন| বা অনুমান 
বারা বাক্যে প্রকাশ করিছে পারে না। ইহাতে খানুমানের 
সার্থকতা! নাই । 


স্যি ও ব্রঙ্গাদ্বৈত। হও 


প্রত)ক্ষই একমাত্র প্রমাণ । প্রত্যক্ষ ত্রিবিধ ভাব প্রত্যক্ষ, স্বরূপ 
প্রত্যক্ষ ও মানস প্রত্যক্ষ । পঞ্চ জ্ঞানেক্দিয়ের সাহায্য প্রত্যক্ষ হইয়! 
থাকে। ভাব ও মানস ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মধ্যে গণ্য । 


সৃষ্টি ও ব্রহ্মা দ্বৈত 


জীব নানা, কিন্তু ঈশ্বর এক । ঈশ্বরের জ্ঞান অভ্রাস্ত ও অবি 
নশ্বর । জীবের জ্ঞান ভ্রমসন্কুল ও ক্ষণস্থায়ী । মনুষ্য জ্ঞানের 
বিকল্প বৃত্তি আছে। ঈশ্বরের জ্ঞান নিধিকল্প। মনুষ্যের স্মৃতি ক্ষণ 
স্থায়ী। ঈশ্বরের স্মৃতি চিরস্থায়ী । জীবের ভ্্রম স্থলভ। ঈশ্বর 
অন্ত্রান্ত । মন্ুষার বোধাতিরিক্ত চ্ঞানের বিষয় আছে। ঈশ্বরের 
তাহা নাই, অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান এবং এশ্বধ্য সম্পূর্ণ রূপে বিকশিত, 
অবশিষ্ট নাই । ন্মামাদের সৌঁধাভিরিক্ত ভন্ানই অজ্ঞান পদ বাঁচ্য। 
আমর! মাহা কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহ! অনুমান ও করিতে 
পারি না। পুবদ গ্াত্যক্ষই অনুমানের মূল। কখন কোন পদার্থ 
( চেতন বা অচেতন ) স্বকী় শক্ত দ্বারা উত্পন্ন হইয়া আপন! হইতে 
প্রকাশ পায় এরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই, সুতরাং আমাদের 
জ্কানগমা নহে। নিষ্ধীণ কর্তা কোন বস্ক নিশ্মাণ না করিলে নিশ্মিত 
হয়না ইহাই আমাদের চাক্ষুষ প্রতাক্ষানুরূপ জ্ঞান। এই জ্ঞানের 
বশীভূত হইয়াই স্গ্রিকর্তাকে জানিতে ইচ্ছা করি। যেমন কষ্কার 
কুঠার নিশ্মীণ করিল, সেইরূপ জগণ্ড নিশ্মীণ কে করিল যেমন 
কুঠার বা কর্তরী গুহস্থের প্রয়োজনীয় ; লেইরূপ স্টির প্রয়োজন 
কোথায় ? যেমন কর্ম্মকার বা কুস্তকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, 
জগশ্ড শ্রষ্টাকে দেখিতে পাই না কেন? তাহার লুৰাইয়। থাকার 
প্রয়োজন কি ? কর্মকার যেমন লৌহ দ্বারা কর্তরী নিশ্মাণ করে, কুস্ত- 
কার যেমন মুত্তিকার দ্বারা ঘট নিন্মীণ করে, সেইরূপ কি উপাদানে 
জগণ স্যৃষ্টি হইল ? যেমন দাঁতার নিকট দানের দ্রব্য অনায়াসে লাভ 
হয, তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে নিষ্ষল হয় কেন? এই সকল 
দুরূহ প্রশ্ন জাগতিক জ্ভানের বশবত্তী হইয়াই আমাদের মনে উদয় 
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হয়। দর্শনশান্তের অবতারণা দ্বারা শাগ্রকারগণ স্থির উপকরণ 
কৌশল ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাছা বাক্যাড়ম্থর 
মাত্রে। ইহা আমাদের সন্তোষ জনক হয় না, স্গ্রি স্থিতি ও নাশ 
প্রত্যহ আমাদের চক্ষের উপর অবাধে ও প্রকাশ্যরপে সম্পন্ন হুই- 
তেছে ; প্রত্যক্ষ করিয়াও বুঝিতে বাঁ ধারণ! করিতে পারি লা । আমরা 
ইচ্ছা করি যুক্তি বিধায়ক বাক্যাড়ন্বর । এ বিষয় জ্ঞাত হইবার উপায় 
বেদে পুনঃ-পুনঃ উক্ত হইয়াছে । কন্্নিষ্টজ্ঞানী এই বিষয় সহজেই 
জানিতে পারেন। কিন্তু ইহ! শ্রমসাধ্য ও সংসারনাশক 1 এই 
সকল চেষ্টা! বারা আমাদের সংসার ও ভোগ একেবারে সমূলে নির্মূল 
হইয়া যায়। ইচ্াই আমাদের পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধস্ক। সংসার- 
লোভ ত্যাগ করা আমাদের পাঁক্ষে কঠিন সমন্তা । 

শান্্কারগণ ও বেদ স্টিকর্তার যে-নপ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা 
কল্মনিষ্ঠজ্ঞান সাধ্য । ইন্দ্রিয় শক্তির বা সামান্য জ্ঞানের বিষয় নহে। 
ঈশ্বরের ইচ্ছাই স্ষ্রির কারণ । সেই স্যট্টি বিধায়িনী ইচ্ছা শক্তিই 
প্রকৃতিপদবাচা। বস্তুতঃ প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে অন্য কোন কর্কার 
প্রমাণ নাই। 

কোরাণ ও বাইবেল পরমেশ্বরের ইচ্ছাকেই স্যগ্রির কারণ বলেন। 
ঈশখরের ইচ্ছা! হইল, আলোক হউক । তওক্ষণাড আলোক সৃষ্ট হইল 
এই প্রকার ইচ্ছা! শক্তি দ্বারা সপ্তাহ পর্যন্ত স্টি শেষ করিয়া অষ্টম 
দিবসে বিশআ্ীম করিলেন। ইসলাম “কুন” বলেন, জুন জর্থে “হউক” 
অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ আহ্ছা মাত্র । “কুহোমেন আমর বরব্বী” কি 
জীব শক্তি, ঈশ্বরের অনুমতি ছারা সট্ি হইল। ৪767৮ কুদরঘ, 
জড় শক্তি ও জীব শক্তি সমস্তই তীাছার ইচ্ছায় স্টি হয়। “রহুমান্ঃ 
শব্দ সাধারণতঃ দাতা বলে, কিন্তু আর্বী ভাষায় ইহার প্রকৃত অর্থ, 
প্রলয়ান্তে যে মনুষ্যাদির পুনর্ববার স্থটি করে, তিনিই রহমান্। কোরান 
সেরিষ্ষের “ন্ুরা রহমান্” পাঠ করিলেই লমস্ত অবগত হওয়া যায়। 

বেদে ও ঈশ্বরের ইচ্ছাই স্হগ্রির কারণ বলিয়া উক্ত হয়। । এই 
ইচ্ছাকেই দার্শনিকগণ প্রকৃতি নামে অভিহিত করেন! যেমন দরিদ্র 
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ব্যক্তি মনে মনে প্রমোদউদ্যান সৃষ্টি করিয়া! উপভোগ রুরে, ও 
মনোৰ্‌তির হান্তথ! হইলেই কল্পিত উদ্যান মিথ্যা বলিয়! নৈরাশ্মভোগ 
করে। ঈশ্বরের কল্পনা মিথ্যা। না হইয়! স্যগ্িকূপে পরিণত হয়। 
মনুষ্যের ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এই মাত্র প্রতেদ। ঈশ্বরের ইচ্ছ। শক্তি, 
সুষ্ি কাধ্যে পরিণত হয়। মনুষ্যের ইচ্ছা কল্পনায় পর্য্যবলিত হয় ॥ এই 
রূপ স্গ্তি ব নাশ আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই, সেই জন্য সহজ 
বোধ্য নহে। কর্খ্মনিষ্ঠ জ্ঞানে বুঝাযায়। 
এই যে দেবত! দাঁনৰ গন্গরর্ব ও কিন্নর অধিষিত এবং জর্ববপ্রকার 
স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থে পরিপুর্ণ বিশ্ব দেখিতেছ, এই সমস্ত মহাপ্রলয় 
কালে বিনষ্ট হইবে। রুদ্রাদি দেবগণ ও অদৃশ্য হইবেন। আলোক 
বা অন্ধকার পিছুই থকিবে না। কেবল এক অনির্দেশ্ট অনাখ্যেয় 
সৎই অবশিষ্ট মাত্র থাকিবেন। তাহ শুন্য নহে নিরাকারও নহে। 
দৃশ্য নহে সুতরাং দর্শনও নহে। ভূত পঞ্চকের অন্যতমও নহে, কোন 
পদীর্ঘ ই নহে। পুর্ণ হইতেও পুর্ণ, সু নহে, অসৎ ও নহে। ভাব 
বা মভাব নহে। কেবল চিন্ময় অনন্ত আদ মধ্য শুন্য অজর নিরাময় 
মল পরশ । | 
তথাচ- 
। অএঝমস্পশমরূপমবায়ং যখারসং নিত/মগন্ধবচ্চষৎ। অনাম 
গোত্রং মমকূপমীদৃশং ভজন্ব নিত্যং পবনাত্বজান্তিহম্‌॥ তলবকারে : 
আছে--পরমাত্নাকে চক্ষু দেখিতে পায় না। বাক্য বর্ণন করিয়া তাহার: 
পরিচয় দিতে পারে নাঁ। মন চিন্ত। করিয়! তাহার তত্ব নির্ণয় করিতে 
পারে না। আমর! তাভাকে জানিনা এবং শিষ্তকে সেই পরমাত্মার 
উপদেশ দ্রিতে জানি না। বেদে উক্ত হয়, আমাদের বিদিত ও অবি 
দিত যে কিছু বিষয় আছে তৎসমুদ্রায় হইতে পুথকৃ। যাহারা এইরূপ, 
জানিয়াছে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রন্দস্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না, 
তাহারাই জানিয়াছেন। নির্বেদাধেরা সামান্য জ্ঞান দ্বারা জানা যায় মনে 
করে বা জানিবার চেষ্টা করে। 
যে বস্তু জ্ঞান বা কর্মের বিষয় নহে, তাহার উপানা সিদ্ধ হয় না।; 
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উপনিষদ বাক্যে জ্ঞাত হওয়া যায়, মন তাঁহার চিন্তায় অক্ষম অর্থাৎ 
অচিন্ত্য। বন্তুতঃ প্রতাক্ষ ভিন্ন মনের শ্ষিয় নাই। এই কারণেই 
অদ্বৈত বাদের স্থষ্টি। যাহা সনুস্য বুদ্ধির প্রত্যক্ষের তগ্গোচর তাহাই 
নিরাকার। যাহ! নিরাকার তাহাই নিত্য । পরক্রক্মের শক্তি নিরূপণে 
 ব্রহ্মবিদগণ বলিয়াছেন । 
বদ্ধাচা নাতুযুদিতং যেন ঝাগভ্যুগ্ধতে | 
' তদেব তরঙ্গ ত্বং বিদ্ধি নেদ্বং যদিদমুপাসতে | 
ধন্ধনসা ন মনুতে ফেনাহন্মনোমতঘ । 
তদেব ত্র্গ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপীসতে ॥ 
চ্ছেত্রেণ ন শৃণোতি মেন শোত্র মিদং শ্রুতম্‌। 
তদেব ব্রঙ্গত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্দিদমুপাসতে ॥ 
ঘৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাঁণঃ প্রণীরতে | 
তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং ষদ্দিদমুপসতে ॥ 
এই সকল বাঁক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে থে পরমাত্মার সম্পুর্ণ কর্তৃত্থ 
আছে। তিনি কাহারও সাহায্যে এই জগছ প্রপঞ্চ স্যছি করেন নাই 
যেহেতু তাহার দ্বিতীযপ নাই তিনি অদৈত। ভগবৎস্পন্দঃ:ক্তিই মায়া, 
এঁ মায়াই কাল্যাদি, ঈশ্বর হইতে অভিন্ন । বায়ু ও তাহার স্পন্দ যেমন 
এক বনু, উঞ্ণতা ও অনল যেমন এক, ঈশ্বর ও মায়া সর্বদাই 
এক জাঁনিবে, কদাঁচ ভিন্ন নহে । স্পন্দন দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান 
হয়। উষ্ণতা দ্বারা যেমন অনলের অনুমান হয়। সেইক্সপ নিম্মল ও 
শান্ত ঈশ্বর, মায়া দ্বারা লক্ষিত ইয়েন, নতুবা নহে। এরূপ ঈশ্বরকে 
জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ “আবাংমনসে। গোচরঃ” ব্রহ্ম বলিয়! নির্দেশ করেন। 
স্পন্দন শক্তি তাহার ইচ্ছা। এ ইচ্ছারূপিণী শক্তি দৃশ্য প্রকাশ করেন, 
সাকার মানবের ইচ্ছা যেমন কল্পনা নগর নিশ্মাণে সক্ষম হয় । সেইরূপ 
(আমাদের অভ্ঞাত ) নিরাকার ঈশ্বরের অবিরুদ্ধ অনিবার্য মল প্রদ 
ইচ্ছা, এই দৃশ্য জগ প্রপঞ্চ নির্মাণ করিয়াছে ও করিতেছেন। এ 
ইচছারূপিণী স্পন্দন শক্তি, জীবার্থীদিগের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় 
জীব, চৈতস্ত . নামে অভিহিত । এ ইচ্ছারূপিণী প্রক্কৃতি পদবাচ্য' 
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যেহেডু ইহাই স্ষ্রির মুলীভূত কারণ। কেহ কেহ পটীয়ঈ', মোহিনী, 
উ্লাদিনী, মায়, প্রকৃতি, কারণরূপিণী, শক্তি, নিয়তি, অবি্তা, এই 
সকল নামের ব্যবহার করেন। এই নিমিত্ত সাধকগণ দেবীকে ইচ্ছা- 
মন্ী বলিয়া স্তব করেন। 
জীবাত্া বা জীব। 

চৈতন্য প্রধান অহংকাঁর-_কর্তা । ক্রিয়াপ্রধানপ্রাণ--কর্্। যাহ! 
প্রণোদিত তাহাই প্রাণ । সুতরাং কর্ত। ও কর্মে প্রভেদ নাই। 
যাহা কম্ম তাহাই প্রকৃত পক্ষে জীব। কণা, কর্তীরই ধণ্ঘন বিশেষ 
আরত কিছুই নহে? অতএব যাহা কষ্ম তাহাই জীব, অর্থাৎ ক্রিয়া । 
শক্তি সমাবেশই জীবপদবাচ্য। ক্রিয়া ও চৈতন্য উভয় সম্মিলনে 
জীব পদার্থ বলিয়া, জীবের ছুই অংশের ছুই কাধ্য প্রত্যক্ষ হয়। একটি 
জ্ঞান অপরটা ক্রিয়া। জীব ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম নহে, জীবের জ্ঞান বা 
এশ্বরিক জ্ঞান এক নহে। পরমাত্মা বা ঈশ্বর জ্ঞানবান্‌ অন্য সকল 
বস্তই জড়। স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানে পরমাতা। জ্ঞানবান্। চেতনা তাহার 
শ্ষ্ট পদার্থ, ইক্জিয়াদি সংযোগ সমবায়ে চেতনা ক্ষণিক জ্ঞানলাভ করে, 
তাহাও ভ্রমাত্বাবট। পুর্বে উক্ত হইয়াছে ঈশ্বরে ও জীবে বিশেষ 
পার্থক্য আছে। জীব ঈশ্বর, ইহা চিন্তা করিলে ও মহাঁপাশকগ্রস্ত হইতে 
হয়। কেহু ইহাও বলেন যে, পূর্ববোক্ত বুদ্ধি জ্'নেক্দিয়ের সহিত 
মিলিত হইয়াই আমি সখী আমি দুঃখী এইরূপ জ্ঞানের কারণ হয়। 
ইঙ্াই পরলোক ইহলোকগামী, ইহাকেই ব্যবহারিকগণ জীববলে। 
এই জ্্কানেও জীব, ঈশ্বর সাব্যস্ত হয় না । নৈষ্ব দীর্শনিকগণ জীবকে 
ঈশ্বর জন করেন না। জীবের প্রকাশ কল্লুনায় সতের অভাষ 
মাত্র থাকে। কিন্তু জীব ও ঈশ্বর এক নহে। লিজদেহ, 
গান ও চিত্তকল্লনাবশতঃ স্থল শরীরে 'সোহত ভাবে 
তাঁবিত হয়। বেদান্তিগণ পরক্রন্ষেই জগৎ কল্পনা করেন। 
জগতে ব্রহ্ম কল্পনা করেন না। যে পদার্থ যাহা হইতে উৎপন্ন, 
সে পদার্থ কদাচ তাহা হইতে ভিন্ন নুহ । পাঁবয়ব পদার্থে আমাদের 
এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। সুতরাং দশ হইতে অসতের উৎপত্তি ব্যাভচার 
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মাত্র। তাই বলিয়া ঘট কুস্তকাঁর নহে। ঘটে কুস্তকারের তদাত্ম- 
প্রতিযোগিতা আছে। পরমাত্মার কর্তৃত্ব ওপাধিক, আত্মার কর্তৃতু 
নাই, যদ থাকিত তাহা হইলে ইন্দ্রিয় সকল অনাবশ্যক হইত । পর- 
মাতার মহিত প্রকৃতির সংমিশ্রণে কাধ্য হয় সেই কারণ তাহার কর্তৃত্ব 
ওপাধিক। আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়াদি কোঁন তন্বই মিশ্রিত হয় না, 
তবে সংযোগে কার্য সকল সম্পন্ন হয়। এই জগত প্রপঞ্চ মিথ্য 
হইলে, অসত পদার্থই ইহার জনক। পরমাতা! ইহার কারণ স্বরূপ 
বিদ্যমান আছেন। কারণে যাঁহা থাকে কার্যে তাহাই বর্থে ইহা সত, 
কিন্তু কাধ্যস্তণ ও কারণগুশ সমান নহে । যখন মহাপ্রলয়ে 
,ব্রহ্গাদির ও লয় নিশ্চিত, তখন তাহাদিগের স্যষ্ট এই জগতের কথা 
গার কি বৃঝিব। প্রজাপতি দ্বারা এই জগৎ গ্রপঞ্চ স্থষ্টি হইয়াছে 
ও হইতেছে । স্থতরাং অফ্টার ও যে দশা, তৎস্ফটজগণ্ ও দেই 
রূপ জানিবে। পরত্র্গ সত ও বিকার রহিত, তিনি নিত্য 
সব্ৰশক্কিমান্‌ সর্বিরূপী ও ঈশ্বর । নিত্য বিকাঁররহিতপ্দার্থ বিকৃত 
হইয়। স্কট বা অফ হইতে পারে না। ইহা পরব্রঙ্গ স্বরাপে জান! 
যায়। চেতনা তাহার স্ষ্ট বস্তু, অক্ট।দশ তরে সমগ্রিক্প সুমন 
শরীর প্রাণ্তু হইয়া, স্কুল শরারের অনুসন্ধান করে, এবং প্রাপ্ত হইয়। 
দেহের সহিত সম্বন্ধ করিলেই জীবভাব প্রাপ্তি ঘটে । চেতনার সহিত 
জীব্ভাবের আকর্ষণ স্্ভাব সিদ্ধ শক্তি । কিন্ত এরূপ অষ্টাদশ তন 
পরমাত্বার় লিপ্ত হইতে পারে না। যেহেঠ ইহা আকষমণ যোগ্য 
নহে, বা জাকর্ষক নহে । আকধক ইস্থাকে আকষণ করিতে অক্ষম হয়। 
যদি পারিত তাহা হইলে আমর। এক একটা জীব এক একটা 
ঈশ্বর হইতাম । আমাদের ও জ্ঞান ঈশ্বরের ম্যায় অবিনশ্বর 
হইত । 

যেমন একখপ্ড চতুক্ষোণ ও সমতল অক্ষৌদিত কান্ঠ ফলক মধ্যে 
কৃত্রিম পুস্কলিকার অবস্থান খাকে। এরপে বিশ্ব প্রপৃঞ্চেও তাহার 
অবস্থান আঁছে মাত্র । কৃত্রিম পুতুলিকাতে সুত্রধরের কারুকাঁয্য যেমন 
উদ্বোধক । সেই প্রকার ঈশ্বরের কাঁরুকাধ্য জীবে উদ্বোধক রূপে 
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বর্তমান রহিয়াছে মাত্র । জীব ঈশ্বর বা তদ্বিভাজক অংশ নহে। এই 
জগ্ত পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়, “জীব ভূত্য, ঈশ্বর প্রভূ 1৮ 
কেহ বলেন, যেমন রোগীর রোগ নিবুপ্তি হইলে শরীর স্ৃস্থ হয়। 
দেইরূপ ছুঃখময় আত্মার দ্ৈতপ্রপঞ্চের উপশম হইলে, দুঃখ নিবৃত্তি 
হইয়। আব্বা সুস্থ হয়। কেহ বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই প্রাপঞ্চের 
নিবুত্তি হুইগ্া, একমাত্র ব্রহ্গই সত্য ধলিয়! প্রতীতি জন্মে। আমার 
আপত্তি নাই, আশঙ্ক। আছে। বস্ততঃ অনর্থক প্রলাপ বাক্যের 
ন্যায় “ইহা নাই এই সকল অলীক ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিলে, 
বা সাংসারিক মনের দ্বারা চিন্তা করিলে, দৃশ্ঠযবোধরূপ ব্যাধির 
শান্তি হয় না। অধিকন্তু বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেননা এ সকল মৌখিক 
বাক্য মাননিক বিশ্ষেপের জনক। তর্কের আতিশষ্যে, তীর্থ সেবায়ও 
নিয়মাদির অনুষ্ঠানে, এই সত্ব প্রতীয়মান জগৎকে তুচ্ছ কর! যার 
না। ঘিনি আত্মপরিচিত তিনি জগতকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়! 
যান। বুদ্ধি পূর্বক মনের একাগ্রতাই নিশ্চয়াত্বাক জ্ঞানের কারণ। 
কাল্পনিক বিষয় যদি বুদ্ধি পুর্ববক নিশ্চয়াত্বাক জ্ঞানে পরিণত হয়, 
তবে বুদ্ধির ক'্যই স্বীকার করিতে হয়। রঙ্ছুতে সর্পজ্ঞান হঠাৎ 
মনে দ্বার! হয় । যখন বুদ্ধি পুর্ববক আলোচিত হইয়া! পুনশ্চ রভ্জ পে 
পর্যবসিত হইল; সে সময় সেদর্প কোথায় গেল ? তাহার কেহ 
সন্ধান করে না। সেই সর্পের বাসস্থান কোথায় £ সেই স্থলেই জানা 
উচিৎ ইহা কাস্পনিক, বুদ্ধি পুর্ন মন পরিচালিত হয় নাই বলিয়া, সর্পের 
উৎ্€ভ্তি হইয়াছিল। এক্ষণে বুদ্ধিপরিচালিত মনের দ্বার! এ সর্প জ্ঞান 
নিবৃত্তি হইয়াছে। স্ৃতরাঁং মিথ্যা; কিন্তু এ মিথ্যা তাশকালিক সত্য হইয়া 
ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। এ স্থলে দেখ যাইতেছে মিথ্যার ক্রিয়া 
আছে) এবং এ ক্রিয়ার ফল আছে । অলীক বা নিম্ষল নহে। পর" 
ব্রঙ্গে জীধ ও জড়ের কল্পনা! তজ্রপই হয়। 
যে বিষয় সতত বুদ্ধি পূর্বক চিন্তা কর! যাঁয় তাহা অনায়াসে দুষ্ট হম 
ইহা সত্যই হউক ব! মিথ্যাই হউক। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিক! হইলেও অস্তান্ত 


ঞঁ 
নহে । সেই জন্য সত্য ও মিথ্যা সকলের নিকট একরূপ নহে। যে 
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বিষয় আমার নিকট সত্য, হয়ত তোমার নিকট মিথ্য।, ইহা সর্ববদাই 
হয়। কল্পনা, বুদ্ধিপুর্বক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানে পরিণত হইলেই, 
সত্য হইয়। উঠে । এবং সত্যবগ্ প্রতীয়মান হয়। পুনশ্চ সন্দেহ 
উপস্থিত হয় না এ বিচারে প্রবৃত্তি জন্মে না। ইহাকেই ব্যক্তিগত 
লত্য ব মিথ্য। জ্ঞান কছে। জীবে ঈশ্বর কল্পন। এইরূপ জ্ঞানের 
অধীন। সত্য ও মিথ্যা দেশ কাল এবং পাত্রাধীন বলিয়া একমাত্র 
ঈীশ্বরকেই সত্য বল! যায়, অন্য সকল বস্তই মিথ্যা । বস্তুতঃ প্রত্যক্ষেরই 
নামাম্তর স্ভা, প্রত্যক্ষের প্রকারভেদে সন্োর ও প্রকার ভেদ অনি 
বাধ্য । শীাশ্্রকার বলিয়াছেন জীবাত্বাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবণ্ড দর্শন 
করেন, কেহ ব! আশ্চর্যযভাবে বর্ণন করেন, কেহবা আশ্চর্য হইয়া! 
উহার তত্ব শ্রবণ করেন, আবার হধিকাংশ লোক এইসকল পর্্যালো- 
চন! দ্বারা ও কিছুই বুঝিতে পারে না। 

কোন দার্শনিক বলেন-_যে বাহার আন্তর্মামী হয়, সেই তাহার 
শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়। ভৌতিক দেহের অন্তর্ধামী জীব 
বলিষ! এই দেহ তাহার শরীর । সেইরূপ জীবের শন্তর্ামী ঈশ্বর 
স্ুতর!ং জীব ঈশ্বরের শরীর । অন্ত্যামী মর্থে আস্কুরিক ভাববেন্ত! | 
সমস্ি শক্তি যদি ব্যঠিভূত হয়, তাহা হইলেই অন্তর্যামী হইতে পারে। 
এই শক্তি সাধনার বলেও জন্মে, তাঁহার প্রমাণ বেদান্ত এবং পুরাণা- 
দিতে আাছে। যে ব্যক্তি এইরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন 
তিনিই কি ঈশ্বর মনৌগত ভাব অনেক সময় বুদ্ধি দ্বারা স্ুলতঃ 
অবগত হইতে পারে। অতএব এই যুক্তি গ্রা্ছ হইবে কি 
প্রকারে । যদি ইহাই বল, সমগ্তির অন্তর্যামী ঈশ্বর ভিন্ন হয়না, 
এ শক্তি কোনও জীবে নাই। ইহা স্বীকার করিলেও জীবের শরীর 
ঈশ্বর কি প্রকারে ৬ইবেন। . 
. অন্যপক্ষে আন্তর মধ্যে যে শবস্থিতি করে ত্রাহাকেই বুঝায় 
দেহের ন্তরে সুন্মন শরীরাধিষ্টিত আত্মাই বাদ করে। *নুন্তর্যামীশ্বরঃ 
সাক্ষাৎ” এরূপ প্রয়োগ কোথাও হয়! সাক্ষা্ ঈশ্বর (স্তর: 
ধামী, সে স্থলে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বয়ের শরীর জীব ইহা 
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সঙ্গত হইল না, বং গৌরব প্রকাশ পায়। যখন ঈশ্বরকে সর্ব 
বোধের কর্তারূপে জানা যায়, তখনই ঈশ্বর আমাদের বিদিত হন। 
উহার শরীর নাই এবং তিনি কাহারও শরীর নহেন। 

বেদ, সকল জ্ঞানের আশ্রয় এবং আপৌরুষেয় । তর্কের ছার! বা 
সনুব্য বুদ্ধির আলোচনায় ষে জ্দান হয় তাহ! বেদ বিহিত জ্ঞান 
নহে। কর্ম্দনিষ্ঠজ্কানই বৈদ্িক। বেদ বলিয়াছেন--“মন্ত্র ব্রাহ্মণয়ো! 
বেদ নাম ধ্যেয়ম্” পুরাকালে ব্রহ্ম, জ্ঞান, বিদ্াঃ ও বেদ, ভিন্ন- 
ছিল। অনস্তর ব্রাক্দণকালে খগ, যজুঃ ও সাম অর্থাৎ পদ্য গন্য ও 
গীতিমন্ত্র সকল বেদ সাব্যস্ত হয়। তগুপরে আপস্তম্বের স্ময় 
সুত্রকাল। ব্রাহ্মণ সমস্ত সুত্রকালে বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইল। 
তাহার পর ন্মৃতিকালে, ব্রাঙ্গণ ও মন্ত্র, এত্তদ্ুভয়কে বেদ বলিয়া 
শ্থির হইলেও সূত্র গ্রন্থগুলি ও বেদের ন্যায় মহামান্য বলিয়া স্বীকৃত 
হইতে আরম্ভ হয়। স্তন্তরাং এখনও ভাগছয়ে বিভক্ত বেদ স্বীকার, 
শাস্র সঙ্গত ম্যাষ্য । সু্রাদির বচনও শ্রুতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। 
ফলতঃ উপশ্থিত সময়ে বেদ বলিলে, মন্ত্রভাগ অর্থাৎ সংহিতাগুলি ও 
ব্রা্গণ ভাগ, অথঠৎ ব্রাহ্গণও অনুব্রাঙ্গণ গুলি, এবং সুত্রভাগ বলিলে, 
শোতও গুহা দ্বিবিধ কল্প গ্রন্থ বেদ শব্দে বুঝিতে হইবে। অন্য 
কোন পুস্তকই বেদ নহে। শ্রুতি অর্থে বদি শ্রবণেন্দ্িয় দ্বারা 
পরম্পরাগত বলিয়া বেদাস্ত ও দর্শনকারগণ শ্রুত্িশক ব্যবহার 
করিয়! থাকেন, তাহা হইলে আমার বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু 
শ্রুতিরেব গরীয়সী বলিয়া মীমাংসাও আছে, ইহাতে সন্দেহ দূর 
হইলেও ঘদি বেদের দোহাই দিবার জন্য শ্রর্তি শব্দ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন তবে বিতর্ক আছে। যাহাতে গল্পচ্ছলে বা পোষকতা হেতু 
যে কোন বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে আর্গতিবল! অন্যায়, কারণ 
উহা! বেদ নহে, পুরণাদিয় অঙ্গ বিশ্ষে। “কর্্মচোদনা ব্রাহ্মণানি” 
(শত ১,১,২,২) যে সকল বাক্যে অগশ্নিষ্টোমাদি কর্্ের বিধান 
আছে, সেই সমস্ত বৈদিক বাক্যকে ত্রাঙ্গণ বলে। বেদভাগকে 
মন্ত্র ধলে, “অতোহন্যে মন্ত্রাঃ ঝগ্‌, যজুঃ, অথবব সমস্তই মন্ত্রভাগ। 


৬০ নিত্যানন্দ বংশবল্লী ৷ 


তবে শুরুষজ্জুঃতে কিছু ব্রাঙ্গণ আছে। কুষ্ণবজুঃর মন্ত্রই অধিক, 
কিন্তু ব্রাঙ্ণও একেবারে কম নহে । তাণ্যুমহাত্রান্মষণের প্রথম 
ভুই অধ্যায়ে বু মন্ত্র দূ হয়। বেদের কোন স্থানে ফোন মরে 
জীবকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরকে জীব বলিয়া বণিত হয় নাই। কোথা 
হইতে দার্শনিকগণ এত আর্গতি সংগ্রহ করিয়াছেন। বিরুদ্ধ 
মতাবলম্বীর ও শ্রুতি আছে। বেদান্তকারের ত শ্রুতির অভাব হইবেই 
না। শ্রতিতে যে, মায়া, অবিস্যা) নিরতি, মোহিনী, প্রকৃতি, 
বাসন!, প্রভৃতির উল্লেখ আছে, এই সমুদ্বায় তদ্ন্য নহে । আভগ- 
বানের ইচ্ছাকেই এ সকল নাম দিয়াছেন। প্রপঞ্চ অর্থে পঞ্চ 
ভৌতিক । পুর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন বলেন-__জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, 
জড়জীবভেদ, জীবগণের পরস্পরতভেদ, জড় পদার্থের পরস্পর ভেদ 
ইহাই প্রপঞ্চ । বোধ হয় ভ্রিবৃতকরণ বা পঞ্ধীকরণ প্রপঞ্চেরই 
অর্থ। সদানন্দযতি বলেন-_পত্রিবৃ্করণশ্ুতেঃ পঞ্ধীকরণস্য!পুযুপ 
লক্ষণার্থত্বাৎ"” অর্থাৎ ত্রিবুৎ থাকিলেও পঞ্চীকরণ বুঝিছ্ধে হইবে । 
প্রত্যেক ভূতকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, ইহার এক এক তাগকে 
আবার প্রথমোক্ত অপর ভুতের প্রত্যেক অদ্ধ খণ্ডের সহিত মিশ্রিত 
করিলেই পঞ্চীকুতত সিদ্ধ ভইল। পক্ধীকৃতঅবস্থা এক একটার 
অদ্ধাংশ অপর চারি ভূতের দুই আনা করিয়া জঙ্গাংশ যোগে আকাশাদি 
এক একটী স্থুল ভূতের উৎপত্তি হয়। এই বিষয় আমাদের 
সহজ বোধ্য নহে। 

নিত্য অনিত্য বস্ত্র বিবেকও সাধন! দ্বারা “বরশ্গৈব নিত্যং বস্ত 
ততোহন্যদখিলমনিতামিতি খিনেচনং” ব্রঙাজ্ঞান জন্মিলে ব্রঙ্গই 
লতা অন্য সমস্ত মিথ্য। এইরূপ সাধকের প্রত্যয় হইতে পারে । কিন্তু 
বস্ত্রতঃ প্রপঞ্চের নিবুত্তি সম্ভব নহে। বস্ত,থাপন হেতু সর্পজ্ঞান 
হইলেও রজ্জ্ত্বের হানি হয় -না। দ্রষ্টার জ্ঞানানুষায়ী দৃশ্য বত 
বিপ্ধ্যন্ত হয় না এবং ডেষ্ট1! ও দৃশ্যের সহিত এবূপ কোন সম্বন্ধ নাই। 

“তন্যত্বং” এই বাক্যে জীব ঈশ্বরের সেবক এই জথই বুঝায়। 
জব ও ঈশ্বরে অভেদ এরূপ ইহার তাতপম্য নহে। ভূত, ইন্রিয়ে। 
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ও দেবতা এই প্রিবিধ সৃষ্টি নশ্বর । ঈশ্বর ও জীব সেবা সেবক । 
দ্বাহারা জীবও ঈশ্বরের অভেদ চিন্তাকে উপাসনা বলেন এবং এরূপ 
উপাসন! করেন, তাহাদের পরকালে কিছুমাত্র ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা 
থাকে না, প্রত্যুত ঘোর নরকের কারণ হয়। পক্ষান্তরে “আমি 
জানি না” এইরূপ বাক্যে জ্ঞানভাবেরই বোধ হয় । অছৈতবাদীদিগের 
ভাবরূপ অবিদ্যার বোধ হয় নাঁ। বিদ্যা এক প্রকার অলীক 
পদ্দার্থ সন্দেহ নাই। 

দেখ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে জজ্ঞানাচ্ছন্ন দেখ! যায়। যদি 
জীব ঈশ্বর হইত তাহা হইলে কোন জবস্থায় জীব জ্ঞান হারাইত না? 
যেহেতু ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে । আলোক 
আশ্রয় করিয়! অন্ধকার কখনই থাকিতে গারে ন!। উত্পত্তিমৎ দ্রব্যের 
গুণও উৎপন্তিম্ড তাহার সংশয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান উৎ- 
পত্তিমত নহে। তীহার জ্ঞানের উৎপত্তি অভাব ও নাশ নাই। 
তাহার জ্ঞান অবিকৃত, এবং তিনিই ভান স্বরূপ । অজ্ঞান তাহা 
স্যফ্ট গুণময়পদার্থ, কিন্তু অজ্ঞান তীহাকে আশ্রয় করে না। এবং 
জীব ঈশ্বর নহে। ঈশ্বর উৎপত্তি ও বিনাশ যুক্ত নহে, তিনি 
সর্ক্বদ! সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান । ঈশ্বর যৌগিক জ্ঞানে জ্ঞান্বান্‌ 
নহেন। জীব যৌগিক জ্ঞান সম্পন্ন, তাহাও ক্ষণিক ও বিস্বৃত। 
বেদান্তকারের মতে আত্মা এক। কারণ আকাশ এক, যেহেতু 
অ!কাঁশের শব্দসমবায়িত্ব কারণ অভিন্ন, স্থতরাং সুখ ছুঃখাদির 
উতপাদকত্ব অভিন্ন বলিয়! আত্ম!, অভিন ও এক । দ্বিতীয় যুক্তি--ষেমন 
নিমিত্ত ও সমবানী কারণ ভেদে বিভিন্নস্থানে উৎপন্ন হয়, স্থুখ দুঃখ 
ও সেইরূপ বিভিন্ন দেহে উত্পন্ন না হইবে কেন। হুতরাং আত্ম 
নিশ্চয় এক । 

আমি তাহ! বুঝিতে স্বীকার করিতে পারি, কেবল একটু আট্কায় । 
আত্মা এক হ্রইলে সুখ ছুঃখ জন্মসৃত্যু স্বর্গ নরকাদির ভেদ থাকে না। 
একদেক্ছে সেই সর্বেবরধন নীলমণি পাঁপ করে, আবার অন্য শরীরের 
আঁশয়ে পুণ্যকরে। এক শরীরের ধ্বংস ও অপর শরীরের উতুপত্তি 
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হয়। জিজ্ঞাসা করি? তখন সেই একই আত্মা পরলোকে ন্বর্গভোগী 
না নরক ভোগী, ইহলোকে সে জীবিত না মৃত? কিছুই মুর্খদে; 
মোটাবুদ্ধি বুঝে না। আত্মা একই হইলে একের মৃত্যুতে জগতগুদ্ধ 
মরিত ইহা বরং বুঝাযায়। যর্দিবল ভিন্ন ভিন্ন মন বলিয়া এই ভেদ 
ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। তাহাও কেমন কেমন কেন না এককর্ভা, 
নানা মনঃসংযোগে নানা উপায় । আমি যখন সখী অন্যে তখন ছুঃখী 
এ বিপর্ধ্যয় যে দেখিতেছি। আমি জীবিত অন্যে মৃত। এই বৈষম্য 
হেতু আত্মার অনেকত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে । আত্মার একত্ব, 
কল্পনাপুসুত ব্যাপার মাত্র। ইহাই সরলব্যাখ্যা; আহ্তগণ জীবের 
অনেকত্ব স্বীকার করেন। ইহার। বলেন জীব ফল ভোগের নিমিত্ত 
উপায় অনুষ্ঠান করে। উপাঁয় কর্তা ষে আত্মা, সে যদি ফলভোগ 
কালে না থাকে, তবে একের ফল ভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি 
কিপ্রকারে হইবে। ইত্যাকার বুযুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। এইমতে জীবের পরিমাণ দেহ সদৃশ । তাহ! হইলে 
গজ পিপীলিকাদি যে যে শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে সেই শরীর 
পুনঃ পুনঃ মহাপ্রলয় কাল পর্যন্ত প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই অনুমান 
কর্মফল নিরর্থক হইয়া! পড়ে। অন্য পক্ষে চেতনার জাতি স্বীকার 
করিতে হর। পিপীলিকার আত্ম! গজশরীরে বা গজাদির আত্মা 
পিপীলিকা বা পরাবতাদি ক্ষুপ্র পক্ষিদেহে পর্যাপ্ত হয় না। বস্তুতঃ 
চেতনা! কোন জীবের শারীরিক সাম্যের কারণ নহে। চেতন! 
সকল দেহে সমভাবে অতি সুন্ষন আকারে বর্তমান রহিয়াছে । সামর্থা 
সমাধান, চেতনার গুণ নহে । জীবদেহ সজীব রাখামাত্র চেতনার 
কার্ধ্য বা গুণ। শরীরানুষায়ী খাগ্ভবিশেষের দ্বারা শরীরের পুষ্টি 
হইলে বলাধান করে। এইজন্য জীববিশেষে খানের ও বিশেষ 
আছে। যে জীবে যেরূপ সামর্যের প্রয়োজন সেইরূপ খান্ভই তাহার 
. পক্ষে নির্দিষ্ট করিয়াছেন । এবং এ সকল দ্রব্য আহার করিবার 
উপযোগী দস্তাদিও প্রদত্ত হইয়াছে । চেতন! ব্লবান্‌ বা ছুর্বল *নহে। 
সেইজন্য চেতনার কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। যাহার সঙ্কোচ বিস্তার 


স্যটি ও ব্রন্মাদ্বৈত | | ৩৭ 


আছে, তাহার বিকারও আছে। বিকারী পদার্থ অনিত)। সুতরাং 
জীব অনিত্য হইয়াপড়ে 1. 

কোন কোন লোক পুত্রকে আত্মা বলে। ইহার শ্রাতি ও যুক্তি 
দেখাঁন। চার্বাক স্ুল শরীরকেই আত্মা বলিয়া, শ্রুতি ও যুক্তি 
দেখান। আবার ইন্দ্রিয়কে আত্ম। বলিতেও ছাড়েন নাই। তাহাতেও 
শ্রুতির অভাব নাই। কেহ প্রাণকে আত্ম! বলেন, তাহারও শ্রুতি 
আছে। যখন প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়ের অভাব হয় তবে প্রাণ কেননা 
জাত্বা হইবে। বৌদ্ধেরা বুদ্ধিকে আত্মা বলেন; ইহারও অতি 
আছে । আবার প্রভাকর-অজ্ঞানকে আত্মা! বলেন, শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গে 
প্রস্তত। স্ুযুপ্তি কালে অভ্ঞানে বুদ্ধি প্রভৃতির খন লয় হয় এবং 
আমি অজ্ঞ আমি জ্ঞানী এইরূপ অন্ুভবহেত অভ্ভঞান--নিশ্চজ় 
আত্মা হইবে । 

মীমাংসা ভট্মতাৰলন্দিগণ প্রমাণ করেন।যে, অজ্ঞান সমগ্রি দ্বারা 
উপহিত চৈতন্য, অর্থাৎ ঈশ্বর চৈতন্য, আত্ম! । “প্রজ্ভান ঘন এবানন্দময় 
আত্োত্যাদি আতেড এইরূপ প্রমাণ দেখাইয়া বলেন যে, সৃযুপ্তিতে 
সমস্ত লীন ইইলেও অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের স্বপ্রকাশ থাকে । এব" 
তান্ুভব করে “আমি আমাকে জানিনা” অজ্জ্রানোপহিত চৈতম্তই 
আতু। । কোন বৌদ্ধ শুন্যকেও আত্ম। বলিতে ছাড়েন নাই । তাহারাও 
শ্রুতি প্রমাণ দেয় “জগণ্ পুর্বেবেও অসৎছিল”। এই যুক্তিদ্বারা বলে, 
স্যুপ্তিকালে সমস্তের অভাব হয় । এই সুপ্তটোখিত ব্যক্তির জ্ঞান 
হয় যে, স্থৃযুপ্তিকালে আমার জভাব হইয়াছিল। এই অনুভব হেন্ছু 
আত্মাকে শুন্য বলেন । 

এই প্রকার নানারূপ জন্ুুমানের বশবর্তী হইয়া দার্শনিকগণ নানা 
জভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পসংখ্যক জীব ও ঈশ্বর এক স্বীকার 
করিলেও বছুসংখ্যক পঞঙ্চিত, জীব ও ঈশ্বরের বনু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা 
পৃথকন্্র স্থাপন করিয়াছেন । মহষি কণাদোক্ত জীব ঈশ্বর ভেদ পাঠ 
ক্লরিলে অন্তঃকরণে শ্রপ্গা জন্মে এবং সন্দেহ বিদুরিত হয়।' 
গ্রন্থগৌরব ভয়ে স্থলতঃ-_ 
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মহুধির মতে--মন যাহার ছার! পরিচালিত হয় তিনিই আত্ম । 
জাত ভ্ঞানবান্‌ অন্যসকল বস্তুই জড় । সেই আত্মা দ্বিবিধ জীব ও 
ঈশ্বর বা পরমাত্বাঁ ও জীবাত্মাঁ। জীবাত্বা নান।, কিন্তু ঈশ্বর এক । 
লীবের জ্ঞান উতপত্তিবিনাশযুক্ত । ঈশ্বরের জ্ঞান অবিনশ্বর । 
ক্ষতস্থানপুরণকরা আত্মারই কাধ্য । কেবল জ্ঞানদ্বারা আত্মার 
অনুমান করাধায় তাহানহে। প্রাণাদি ক্রিয়া ও আত্মার অনুমাপক | 
প্রাণ বায়ুর কাধ্য শ্বাস প্রশ্বাস, অপান বায়ুর কাণ্য মলত্যাগাদি, যাহার 
প্রধত্ে সম্পন্ন হয় তিনিই আত্মা: বায়ু স্বাভাবিক বক্রগতি কিন্তু 
প্রাণ বায়ুর ক্রিয়! উদ্দ। এবং অধোগতি। বায়ুর এই স্বভীব বিপধ্যয় 
বিনা প্রঘড়ে হয় না। ইহা প্রত্াক্ষতঃ না বুঝিতে পারিলেও প্রযত্ 
ষে আছে ইহা! মানপ প্রত্যক্ষে নিশ্চয় হয়। নতুবা এরূপ বিপর্ধ্যয় 
ঘটিতে পারে না। এই প্রযত্ুসম্পন্ন বস্তই জাত্সা। এইরূপ 
শারীরিক কার্য মাত্রেই প্রযত দেখাযায়। ক্ষতস্থান পুরণ জীবিতের 
লক্ষণ। মন যাহার প্রেরণায় বিষয়বিশেষে নিবিষ্ট ভয়, তিনিই 
আত্মা । মনে কর অগ্নরস পূর্বেব ভোজন করিয়াছিলাম।  সময়াস্তরে 
দেই ফল হুন্তে পাইলে জিহব| আদ্র হয়। ইহা লোভপরুস্ত, লোভ 
এ অল্প রসের জ্ঞান মূলক । এরূপ ভান অনুমানমূলক । যেহেতু 
এসময় রসের প্রতাক্ষ নাই। অনুমান করিতে হইলে ব্যাপ্তি জ্ঞানের 
প্রয়োজন। এই জ্ঞানরূপইচ্ছার অপর একটা স্থির বস্তু আছে, 
তাহাই আত্মা । সুখ, দুঃখ ইচ্ছা, দ্বেষ এবং অন্যান্যি প্রষত্বের যিনি 
আশ্রয় তিনিই আত্ম! । যে বস্থুকে লক্ষ করিয়া “আমি” এই বাক্য 
প্রয়োগ করে, আমি সুখী আমি ছুঃঘী এইরূপে যাহার প্রতঃক্ষ সিদ্ধ 
হয় তিনিই আত্মা । মনে কর কাহারও পুত্র মরিয়াছে, এবং সেই 
স্থতপুজের নামোল্লেখ পূর্বক তাহার শরীগ ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন 
করিতেছে ওরে ন্সপুর্বব তুই কোথা গেলি? এই বিলাপের কারণ 
অপুর্বব কৃষ্ণের দেহ নহে। কারণ দেহ তাহার ক্রোড়ে বিদ্যাসান। 
সুতরাং সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মা এরূপন্ছলে অপুর্বব কৃষ্ণের অর্থ ॥ 
ইহাই মুখ্য অর্থ । পক্ষান্তরে অপুর্্বকৃষ্ণ গৃহে যাইতেছে, এই প্রয়োগ 
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গৌণার্থ বাচক। অহং “অর্থাৎ আমি' তুমি” এইরূপ এত্যয় আত্মা 
ভিন্ন অন্যত্র নাই । জন্মান্ধের শরীর প্রত্যক্ষ ভিন্ন ও '“অহুং” এইক্প 
জ্ভ্রান জন্মে। বিশেষতঃ শরীরে ইন্দ্রিয় সংযোগ ভিন্ন “আমিন্খী” 
এরূপ অনুভব যে হয় না তাহাও নহে । সুতরাং “অহং” শরীর ভিন্ন । 
প্রমাণ স্থলে সকলেই আপন মতের পোঁধকতা হেতু শ্রুতির উল্লেখ 
করেন। যিনি ভ্রান্ত তিনিও শ্রুতির দোহাইদেন, নচে কেহ বিশ্বাস 
করিবেন না।  বেদান্তকার ও আত্মার একত্বপ্রমাণহেতু শ্রুতি 
আয়োজন করিয়া রাখিরাছেন। কিন্তু প্রকৃত অথবা মুখ্য অর্থে 
প্রয়োগ করেন নাই। 

বৈশেষিক বলেন, সেই সকল শ্রুতি অন্তভাবের। পরং যাহা 
যোগ্য, প্রকৃতপক্ষে যাহার মুখ্যমর্থ আছে, সেই শ্রুতিতে আত্মার 
অনেকত্বই বলিরাঁছেন। যাহা বস্তুতঃ এক, তাহাকে দুই বল! যায় না। 
পরল্ু যাহা অনেক, তাহাকে এক বলা ব্যবহার আছে। ষেস্থলে 
জাতির একত্ব লইয়! বলাঁষায়, সেম্থলে “ব্রাহ্মণ এক" এই বাক্যে 
লক্ষ কোটা অর্থাৎ সমস্ত ব্রাক্মণকেই বুঝাধায়। সেইরূপ আত্মার 
একজাতীয়ত্বস্ীইয়াই একত উক্ত হইয়'ছে। আর যেস্থলে “ছেত্রক্মণী” 
“চেতনানাং” শ্রুতিতে সংখ্যার নির্দেশ আছে, তদ্দার! স্পষ্ট আত্মার 
অনেকত্ব দিদ্ধ হইতেছে | 


ব্যাপ্তি । 
ব্যাপ্তি শ্রীভগবানের একটি এশ্বরধ্য বিশেষ। সর্ববত্রশ্থিতিকেই 
পরিপুষ্ট ব্যাপ্তি বলে। ঈশ্বর ভিন্ন কোন তন্বই পরিপুষ্ট ব্যাপক নহে। 
এইরূপ ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ উভয় নিষ্ঠ ও নহে.। সুন্ষন এবং শ্ুল পঞ্চ- 
মাভৃতের বাতি সীমাবন্ধ। পরিপুষ্টব্যাপ্তি অসীম । জলচর পঙ্ষি- 
সকল গ্ঘেমন জলে আর্ হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরের পরিপুষ্টব্যাপ্ডি 
কোঁন তত্বে লিপ্ত হয় না । এইরূপ বপক মুক্ত বা বদ্ধ নহে। আশ্রয় 


৬৬ শ্লীনিত্যানন্দ বংশবলী । 


বা আশ্রিত নহে। কোন গুণ দোষে আকৃষ্টও হন নাঁ। যেমন অগ্নি 
একস্থানে ভীষণ রূপে দৃষ্ট হইলেও, বস্তু মাত্রের অন্তরস্থ অংশবিশেষের 
হানিজনক হয় না। তন্ত্রপ ঈশ্বর সর্ববব্যাপক হইলেও তাহার স্বরূপের 
অভাব হয় না। তবে অগ্নি যেমন শক্তিনিয়োগে সমস্ত বস্তু হইতে 
প্রকাঁশ পায়, ইভা সেরূপ নহে, বা অতিব্যাপ্ডিদোষে দুষিতও নহে। 
কোন প্রকার জীব ও জড় শক্তি, অর্থাৎ উত্তাপ, আলোক, চুন্বুক, বা 
বৈদ্যুতিকাদি দ্বারা, বা তদ্বৎ ইহা প্রকাশ হয় না। তাহার কারণ ঈশ্বশ্মের 
পরিপুষ্ট ব্যাপ্তি সম ও নিলিপ্ত। কোন বস্তুতে কোন দ্রব্য বিশেষের 
তদ।তুভাব না থাকিলে, সেই বস্তু হইতে এঁরূপে এ শক্তির বিকাশ হয় 
না। যেমন দুইটী কাঁচ দণ্ড বা লৌহ দণ্ড ঘর্ষণে বৈদ্যুতিক শক্তি লাভ 
কর! যায় ন1। কিন্তু ছুইটী কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয় ॥ 
তথা চ শ্ররতিঃ-- 
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॥ তত ॥ পুর্ণা পুর্ণমাদায় পুর্ণ মেবাবশিষ্যতে ॥ত॥ 
( আচিকম্‌) 
তিনি স্বয়ং আমাদের প্রত্ক্ষের অবিষয় হেতৃ,ব্যাপকর ও অপ্রত্যক্ষ । 
এইরূপ ব্যাপ্তি জন্য জীবের ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হয় না। কিম্বা ঈশ্বরের ও 
জীবতব হয় না। তাহার পরিপুষ্ট ব্যাপ্তি সর্ববত্র বিদ্কামান রহিয়াছে 
এই ব্যাপ্ডি হেতু জীব সংপদার্থ। জীবকে অসৎ বলিলেও কাহারও 
কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু সমস্ত মহাপ্রলয় কলি পর্য্যন্ত স্থায়ী। 
এই সময়ের মধোই কম্মফল, পরলোক, বিধি নিষেধাদি সমস্ত্েরই চিন্তা 
করিতে হয় । জীবের পক্ষে ক্ষণিক দুঃখ ও অসহা। কল্লান্তের কথাই 
নাই। জীব ঈশ্বর হউন, আর. ঈশ্বরই জীব হউন, জীব মিথ্য! বা সত্যই 
হউন ; প্রলয়কাঁলে সমস্ত তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া লয় হইবে। ইহাতে 
আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাকেই মহাঁপ্রলয় বলে। খণ্ড প্রলয়, 
সকলের প্রত্যক্ষ বিষয়, ইহার উল্লেখ নিষ্প য়োজন । 
. অস্মি ও ছায়।__দর্পণে, উদ্তৃত রূপই প্রাতিবিদ্িত হয়। "জড় বা! 
শক্তিসন্থন্ধ  প্রতিবিচ্ে নািইি। যখন প্রতিবিদ্থিত হয় তখনও দর্পঠণর 
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বা পাঁরদের তদাত্বভাবে উহা থাঁকে না। ইহা জড় শক্তি দ্বারা সম্পন্ন 
হয়, আলোক শক্তিই ইহার প্রধানকারণ। আলোক বাঁধা প্রাপ্ত 
না হইলে প্রকাশ পায় না; দর্পন সাহায্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়, 
স্বচ্ছ বস্তুতে বাধ! প্রাপ্তির কারণেই প্রতিবিম্ব পড়ে। ঈশ্বর 
ব্যাপ্তি উপমেয় নহে। উপমার উভয়নিষ্ঠসাদৃশ্যসন্ন্ধ থাকিলে 
উপমেয় হয়, নতুবা নহে । “উপ” অর্থে এস্থলে, “অনুগতি” বা 
পিশ্চান্তাব” | তর্ক স্থলে তর্কই হয় বুঝা ঘাঁয় না বুঝিবার চেষ্টা ও 
তর্কে বিস্তর প্রভেদ। তবে এই বিষয় বাক্যে বুঝিলেও বুদ্ধির অবিষয়। 
কণ্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানই বুঝিবার একমাত্র উপার । 

দেখ-_যে দৃষ্ট অর্থ (সাধনা ছারা) জনুভূত অর্থের বোঁধ হয়, 
সেই বোধোঁপকাঁররূপফলের প্রদানকারী বিষয়কে দৃষ্টান্ত বলে। দৃষ্টান্ত 
বাতীত অপুর্ব অর্থের বোধ হয় না। সমুদায় দৃষ্টন্ত, কারণ সম্বলিত । 
কেবল সেই জ্ঞেয় পরমার্থ সত্য পদার্থ কারণ বিহীন ও নিত্য । 
কেবল ঈশ্বর ব্যতীত সমস্ত উপমান --উপমেয় পদার্থের কার্য্যকারণভাৰ 
বিদ্যমান আদ্বে। ঈশ্বর ডর বৃঝাইবার যে সকল দৃষ্টাস্ত প্রদত্ত হয়, 
তাহা এই জগঞ্জের অন্তভূক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহার ছারা পরি 
ক্াররূপ বোধগম্য হয় না। "“ঘখন ঈশ্বর নিরাকার, তখন সাকার দুষ্টান্ত 
কি রূপে সঙ্গত হইবে ? হবে কম্মমনিষ্ঠ জ্ঞান দ্বার) বোধগম্য হয়। 

বস্তুতঃ কার্য কারণ ও সহকারিকাঁরণ তাহাতেই আছে শু থাকিবে । 
কাধ্য কারণের অভেদ জ্ঞানই মুক্তি। নচেৎ কিছুতেই জ্ঞানলা 
হয় না। 


ঙ্ 


ধন্ম ও কর্মফল । 
ফলশালিত্বং কন্মত্বং ৷ 


ঈশ্বরবাণীর উপর সকল সম্প্রদায়ের ধন্মের ভিত্তি স্থাপিত। 
সকলেই আপন আপন শান্কে ঈশ্বর বাকা বলে। আমাদের বেদ 
ঈশ্বরের নিশ্বীদ হইতে উৎপন্ন । ঈশ্বর বাক্য বলিয়া মনীষিগণ আপন 
আপন ধর্ম শাস্ত্রানুপারে এরূপ আচরণ করিয়া আসিতেছেন। এ সকল 


চে 


৩৮ শ্রীনত্যানন্দ বংশবল্লী ৷ 


ঈশ্বর বাণী হইলেও পরস্পর বিরোধী । কিন্তু ঈশ্বর এক, ইহা! সকল 
সন্প্রদায়ের স্বীকৃত বিষয় । ইহার কারণ কি? 

“সাধক” সাধন কর্তা, যে সাধন করে। “সাধন” যাহা সাধনার € 
সহাঁয়, অর্থাৎ করণ কারক । “সাধ্যস্যাভ! সাধনীর়। “সাধ্যতা” সাধ্য- 
নিষ্ঠ ধর্ম । এই সমস্তই অবিরোধী। অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের সমান। 
তবে পরস্পর আচার ও ব্যবহার এবং সামাজিক নিয়ম সকল বিরোধী । 
ইহাই প্রকৃত কথা। 

যেমন--কুকি, গারো, হাউলং, ব্নযোগী, ক্ষমি, মোকুং ইতাদি 
অসভ্য জাতির সভিত বিশেষ বিরোধ দৃৰ্ট হইলেও, সত্য, দান, ক্ষমা, 
অতিথি সকার, শরণাগত রক্ষা ইত্যাদি গুণে ইহারা অলঙ্কত | হবে 
ইহাদের ঈশ্বর বা শাস্ত্র নাই। জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলে যে, আমরা 
ঈশ্বর জানি না। তবে পুর্ববদিকে একজন কে আছে, সেই নাকি 
সৃঠিকরে। আমাদের শাস্ত্র সে কলাপাতে (লখিয়। ফেলিয়া দিয়ছিল 
বটে, গাভী ভাহ। ক্ষণ করিয়াছিল। সেই জন্য আমরা অগ্ভাব'ধ 
আমাদের পর্বদিনে বন্তণা দিয়া বধ করি। কলিতে ভিন্দু ব্যতীত সকল 
জাতিরই গোবধ একটা বিশেষ রোগ ॥ 

সমাজ ধর্দ্ম--দেশ, কাল, পীত্রের অধীন বলিয়াই পরস্পর বিরোধী । 
শীল্স দ্বিবিধ__বেদ ও ইস্লাম। ইহার মধাস্থিত আর এক সম্প্রদায় 
আছে তাহাকে সাই ও দরবেশ বলে। তাহাদের একটা বাক্য আছে । 

কেয়া হিন্দু কেয়! মুসলমান । 
মিল্‌ জুল্কে কর্‌ সাইজিক1 কাম ॥ 

বেদের প্রতি মন্থাদি ধন্রশাক্বেস্তাগণ যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়াছেন, 
এবং পুনঃ পুনঃ বেদবাক্যের উল্লেখণ্ড করিয়াছেন। পূর্বকাল হইতে 
মহর্ষি ও মনীষিগণ অগ্ভাবধি বৈদিক ধর্ম যাজন করিয়া আসিতেছেন 
বলিয়া, বেদ প্রমাণ শাস্ত্র 

 দ্রেখ- ত্রাণ নিষ্ষীম, নির্লোভ, অবঞ্চক, ধনার্গা নহে মধ্যাদাকে 
সণ করে। ত্রান্মণ ধর্্ার্থী ও মোক্ষার্থী। হচ্ছ +রিলে প্রাঙ্গণ ধন, 
শ্ধয, মর্যাদা গ্রহণ করিতে পারিত এখনও পারে। সেই শ্ান্ণ 


ধন্ম ও কম্মফল। ৩৯ 
যখন ধন, মান, এশর্ধ্য বিসর্জন দিয়া শরীরকে শরীর জ্ঞান না করিয়া! 
' বেদবিহিত কাধ্যের অনুসরণ করে, তখন বেদের প্রামাণ্য অবশ্য সিদ্ধ 
হইতেছে । এখনও দেখ বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া স্ত্রীর সুবর্ণালঙ্কার 
ব্রাক্মণ গড়াইতে সমর্থ, তত্রাচ তাহারা কতকগুলি শুষ্ক ও জীর্ণ তালপত্র 
লইয়া আলোড়ন করিয়! অন্নীভাবে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াও হিন্দুর সর্বস্ব 
রক্ষা করিতে পশ্চাণ্ুপদ নহে। প্রলোভন ব্রাহ্গণের নিকট অতি নগণ্য, 
ব্রাহ্মণ সর্বস্বান্ত হইয়াও বেদের সম্মান অক্ষুপ্ন রাখিয়া আসিতেছে, 
অত এব বেদ প্রমাণ শান্দ্র। সমস্ত শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত প্রবেশ করিয়াছে, 
কিন্তু পুরাকাল হইতে বেদের কোন পরিবর্তন হয় নাই। বেদে উহ 
নাই, অতএব বেদ প্রমাণ শাস্ত্র এবং নিত্য? আন্সভোগস্থখে জলাঞ্জলি 
দিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে রত, সেই মহাপুরুষ ব্রাঙ্মণগণ স্হজ্র সহশ্তর 
ব্সর যে বেদ কে মানিয়। আমিতেছে, তাহাকে অপ্রম।ণ বিবেওন। 
কর ওদ্ধত্য মাত্র । যুগষুগান্তর কেন? কঞ্সীস্ত সময়ে বখন অভ্ঞানের 
পাট অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় হইতে বেদ, জ্ঞানালোকে 
্রাঙ্গণ জগহ৪& শঅ/লোকিত করিয়া রাখিয়াছেন! সেই সর্নবজ্ঞান 
জেযাতির আপিড়ুতা জননী বেদ সংহিতা বদি প্রাম'ণিক শাস্ত্র না হয়, 
তাহ। হইলে জগতে কোন শান্ট্রই প্রামাণ্য হইতে পারে না। যদি 
ঈশ্বর বাক্য কিছু থাঁকে, তবে এক বেদই সেই ঈশ্বর বাক্য। ইস্লাম 
পুর্নেবে ছিলনা সম্প্রতি হজরৎ ম্হল্মদের দ্বারা প্রকাশিত। ইহারা 
ভদৈতবাদদী, মহম্মদ এই অআদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । বাইবেলাদি 
ধঙ্দশীস্্র ইস্লামের অন্তর্গত । পুর্বে ইহারা পৌত্তলিক ছিল, এবং 
অত্যন্ত কুসংক্কার বিশিষ ছিল। কন্য। সন্তান জন্মিলে, জীবিত 
অবস্থায় তাহাকে মাঁটাতে পুতিয়া মারিত। এইরূপ নানা কুসংস্কার 
আরবদেশ আচ্ছন্নছিল। হজর€ বন্কহ্ট স্। করিয়া ও বহু লাঞ্ন। 
ভোগ করিয়া, অদ্বৈতবাদ স্থাগন করিয়া, আরব জাতকে রক্ষা 
করিয়াছে । জীবের ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিলেই সামাজিক ধশ্মের ও 
উন্নন হয়। নতুধা সমাজ শেচ্ছাচারের লীলাক্ষেত্র ও লোক সকল 
মনুত্যত্ব বিহীন হয়। রাজ শাসনে ও প্রশমিত হয় না। যদি চৌর্য্য 
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পরদার ইত্যাদি অধন্ম বলিয়া পাপ জনক, এই জ্জ্ঞান নাথাকিত তাহ! 
হইলে এইসকল বিবিধ মহাপাতক গৌরবে পরিণত হইয়!, প্রকাশ্যেই 
অনুষ্ঠিত হইত । ধন্ধজ্ঞান সমাজের বন্ধন। স্ত্রী স্বামীকে দেবন1 জ্ঞানে 
পুজাকরে ও তাহার সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখে, ইহাও ধশ্মের বন্ধন জানিবে। 
গঙ্গাস্ীনাদি ধন্্ানুষ্ঠান না করিলে বিশেষ হানিজনক হয় না বটে, কিন্তু 
ধন্মজ্ভান ও ধণন্মবিষয়ে দুঢ় সংস্কার ভিন্ন, মনুষ্জাতি কখন ইহকালে বা 
পরুকালে স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ, শান্তি, সম্ভোগ, স্বাধিনভাদি কিছুই লাভ 
করিতে পারে না । এব সে জাতি কখন সংসারে লাভবান হয় না। 
ধর্মে দুঢ় বিশ্বাস ভিন্ন কেহ আপনর ধন, মান, প্রাণ পার্থিব স্থখের 
বশবন্তী হইয়! সমর্পণ করিতে পারে না। ধর্মসূত্রের বন্ধনকেই একত! 
বলে। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় ও সমাজ সকলই ধ্সূত্রে আবদ্ধ আছে। 
খ্মসূত্র ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া ফরাসি বিপ্লাব উপস্থিত হইয়াছিল, এবং 
সেই বিপ্লবে কতশত পৈশাচিক কাগুই সঙ্ঘটন হইয়াছিল। রাজা রাণী 
পধ্যন্ত বলিদান হইল, দেশ ক্রমশঃ উৎ্সনের পথে অগ্রাসর হইতেছিল। 
বিপ্লীবকারীগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিল, এবং গান করিয়া “সকলেই 
স্বাধীন এই বিপুল ভবে । সবাই জাগ্রত মনের গৌরবে 1” বেড়াইতে" 
ছিল। ছড়া কাঁটাইতেছিল, “ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর কাহাকেও রাজা বলিয়। 
স্মঠি করেন নাই, তাহার বংখ। অবিরোধে রাজ্য ভোগ করিবেন, এরূপ 
নিয়ম অতি বর্দরের, সভ্য জগতের নয় । তক করিত-.*কি রক্ত পার্থক্য 
বশতঃ এই কৌলিন্য প্রবর্তিত হইয়াছে । ধন্ম শিথিল হইলে এইরূপ 
হয় এবং পরমুখাপেক্ষি হইতে হয়। 

ধন্দ্ম বুঝিতে হইলে-_প্রিয়তে তিষ্ঠতি বর্তুতে যঃ স ধম্মঃ” কেবল 
আকাশ ভিন্ন, যেখানে ষে থাকে সেই তার ধণ্দ। যেমন জাঁতি গুণ 
কন্ম দ্রব্যে থাকে বলিয়া এসকল দ্রব্যের ধন্ম। পাত্রে জল থাকে, 
সেইজন্য জল পাত্রের ধণ্্ম। কেবল আকাশে কিছুই সাক্ষাত সম্বন্ধে 
নাই বলিয়! আকাশ অবৃর্ভি পদার্থ মধ্যেগণ/ । কর্্মই মনুষ্যাদিরু ধর্ম । 
যে হ্বেতুক প্রাণ কর্ম্ম, এবং তাঁহা মনুষ্যাদির সজীব দেহ আশ্রয় কষ্ছরিয়। 
থাকে, সেইজন্, কম্মই মনুষ্য।দির ধণ্ম । অদৃষ্টার্ি ভেদে কণ্ম দ্বিবিধ 
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বিহিত ও নিধিহ্ধ। বেদোক্ত বিহিত কণ্মে শুভ নিবর্ত কারণের 
উতপত্তি। এবং নিষিদ্ধ কার্যে অগ্তভ নিবর্ত কারণের উতপত্তি হয়। 
অদৃষ্ ও দৃষ্ট উভয় কাষ্যেই কাধ্যগ্ুণ ও কারণগুণ উভয় প্রাকার 
সমাবেশ আছে । কার্ধা, গুণপদার্থ। কারণ নিগুণ। 

কারণ কাধ্য প্রবর্তক হেতু, কার্য্য নিবর্তিত কারণ নিগুণ। 
কারণের নাশে আবার অনুষ্ঠিত কার্ধ্যও নাশ হয়। পুরুষের ই$ট 
সিদ্ধির উপায় দ্বিবিধ, প্রথম--পরকালের, দ্বিতীয় ইহকালের। ব্রাহ্মণ 
পরকাল বাদী সেইজন্য ইহারা পরকালের উন্নতি, অর্থাৎ স্তুখও 
মোক্ষারদির চেস্টা করেন। তদনুরূপ বিষ্া ও শিক্ষা করেন। ইহকা- 
লের সুখ সম্তোগে একান্ত বিরত থাঁকেন। অর্থ উপাধ্যন দূরের চিন্তা, 
কেহ দান করিলে ইচ্ছ। পুর্ববক গ্রহণ করেন না। জীবন উপায় 
পর্ধ্যস্ত তাহাদের অর্থের সহিষ্ত সম্পর্ক থাকে । কামিনী কাঞ্চনকে 
তাহারা মোহিনী বলেন। সাধ্য মত মোহিনী সংঅব রাখেন না। 
যাহাতে মৃক্যর পর, এবং প্রজন্মে সখ ও মোক্ষল।ভ হয়, সেই বিষয়ের 
অলোচনা এবং অন্ষ্ঠান করেন। আমরা এক্ষনে অধ্যাতবা বিদা বা 
ধস্ধশাত্াদি বারা বৃত্তি স্থাপনে সচেষ্ট । সুতরাং এইরূপ বিপরীত 
চেষ্টা ফলবতী হয় না । এরূপ শাস্সর চিন্তাও নিরর্থক হইয়া, কষ্টের 
ও নৈরাশ্যের কারণ হইয়া উঠে। যে হেতু ইহাতে বৃত্তিত্ব নাই 
পরমার্থ আছে। 

দ্বিতীয় যাহারা ইহ স্তৃখাঁভিলাষী, তাহারা ইহকালের স্থুখ সম্ভোগ 
হেতু, বিজ্ঞান বা শিল্প শান্তাদি পাঠ, এবং কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা 
ধনোপার্ধ্যন করে। ইহকালের উন্নতি অভিলাষ করে। গৃহস্থের 
ধন্মপালন ও যাজন করে মাত্র। ধণ্মভীরুগণ কেহ কেহ অবকাশ 
পাইলে পুরাপাদি পাঠ শ্রবণ করে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট দোষে 
সকলই বিপরীত হইতেছে । কেহ ধণ্মশান্ত্রাদি পাঠ করিয়া জর্থ চিন্তা 
করিতেছি ১ কেহ বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদির 
কেরাগুঁ হইয়াছি। আবার কিঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে 
ব্রাঙ্মণ হইবার অভিলাষ ও ত্যাগ করিনাই। এইরূপ বিপরীত 
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অভিলাষ কিরূপে পুর্ণ হইবে ? আমরা চিন্তা না করিয়া, আপনাকে 
নিন্দা করিতেছি। এবং আপন অদৃষ্টকে শত ধিকারও দিতেছি। 

সরা, পুজ্র, ধন, বন্ধুবর্গ, প্রিয় বিদ্যা, রূপ, সুমিষ্টবাক্য, সুন্দর 
অট্টালিকা, সুস্বাদু ও পুটিজনক খাছ, প্রমোদ্উদ্যান, মুল্যবান যান 
বাহনাদি, নিরোী শরীর, যৌবন, জূপবতী ও গুণবতী সহধশ্মিণী, দীর্থায়ু, 
গুণবান ও একমাত্র পুত্র, এই সমস্$উ দৃষ্ট ফল ভইলেও, পুর্বব বর্ষ 
জন্য অদৃষ্ট লব্ধ । ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্য ; ইহা স্থায়ী ও নহে, সব 
কালে সহগামী শ নহে । ইহাই উভয় সল্প্রদায়ের চিন্তার বিষয় । 
সেইকালে একমাত্র ধন্মাধশ্মই বাসন রূপে সহগামী। মৃত্যু কালে 
ধষ্ধ্ই মানব জাতীর একমাত্র প্রবোধের আশ্রর । নৈদ্য যেমন 
রোগ মাত্রের আরোপ করিতে অক্ষম, তত্রাচ বৈদ্যহ রোগীর একমাত্র 
সহাঁয়। সকলকে সুখ ও মুক্তিদানে অক্ষম হইলেও এরূপ পরকালের 
একমাত্র গুরুই আশ্রয় ও প্ররুষ্ট উপায়। পরকালে যাহার বিশ্বাস 
নাই, তাহার গুরু 'ও ঈশ্বরে কোন '্রয়োভ'ন নাই সত্য, কিন্তু ধন্থের 
প্রয়োজন আছে। নচেৎ স্ত্ীপুত্রাদির সঠিত সংসারে তাহার স্টান নাই । 
আবিশ্বাসীবু পক্ষে ইহজগও্ভ সর্বনস্য | তাহার সর্দকালে সনবকাধোর 
পথ, সর্বিদ! উন্মুক্ত রহিয়াছে | তাহার ধনম্মের বা মনুষ্যত্বের প্রকুত পক্ষে 
মনারশ্যটক । কেবল ইহকালে আপনাকে রক্ষা করিয়া কাব্য করিতে 
পারিলেই পুণন্থ প্রাপ্ত হইল । আত্মরক্ষাই তাহার পরম ধন্ম ও শ্রেয়ঃ। 
আবশ্বীলী কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারেনা । এবং তাহাকেও কেহ বিশ্বাস 
করে না। সর্বদা সর্ব্বত্র সতর্ক ভছয়া কাদা করাই ক্ব্য হইয়! 1 পড়ে । 

যাহার! পরকাল বিশ্বালী, তাহাদের পদে পদে ব্যাঘাত । তাহারা 
আত্মরক্ষায় ঘত্রবান নেন । স্বাথ ত্াগ তাহাদের ধন । পরকালের 
জন্য ইছাদের সর্ববঙ্গ প্রস্তৎৎ। সত্য, দাশ, ক্ষমা, শীল, অনৃসংশ 
হিংসা, করুণা, উদারতা, সরলসাধ্যতা, ইহাদের অলঙ্কার স্বরূপ । 
ঘদ্দিচ আধার ভেদে এই সফল গুণের ন্যুনাধিক্য হয়। তাহ।র কাল, 
স্বভাব, বিশ্যৃতি ও গুণরেয়ের বৈষম্য মাত্র কারণ। সম্পদ, খবজ্ঞ 
সল্প শৌর্য্যশালী ও মহাজ্ঞানী কেও বিমোহিত করে। 
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কামাদি ষড রিপু এবং ইন্দ্রিয় সকল, মনুষ্যের মহগুকার্ম্য লাধন 
করে। মান্বগণ ইহ।র অপব্যবহার করিয়া আভারণ নিন্দা ও দ্বণ। 
করে “আমি বা আমার” এই বিজ্ঞ্ঞান অ্ংকার। বিবেচন। 
করিয়! দেখিলে বুঝাযায় যে। এই জ্ঞান বাতিরেকে মনুষ্য উন্মন্ত 
বলয়! প্রতিপন্ন হয়। কামকেই অভিলাষ বলে। কাম পরিত্যক্ত 
মনুষাইত পাধান। তাহার আবার স্বর্গ ব মোক্ষ কি প্রকারে 
হইবে ? (ক্রাধ যদি ত্যাজ্য হয়, তবে কোন বলে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও 
শত্রুক্ষয় করিবে £ কিবা কি অন্তর সমস্ত রিপুই ক্রোধ বিহীন 
মনুষ্যকে তৃণব্ তূচ্ছকরে। ইন্দিয় শিথিল হইলে সমস্ত কাধ্যে 
মনুষ্য অনধিকারী হয়। ধন এবং ধণ্ম ক্রমে ক্রমে ধর্মের দ্বার! 
»ঞ্য় করিতে হয়। নতুবা শুভফল প্রসব করে না। কেবল ধর্ম 
সঞ্য়ী ইহকালে বঞ্চিত হয় । কেবল ধন সঞ্চয়ী ব্যক্তি ইহকালে ও 
পরকালে মহাপাতকী মধ্যে গণ্য । এ মহাপাতীর সহবাসেও পাতকী 
১ইতে হয় সেই কারণ, দূর হঈতে প্রত্যাখ্যান করিবে । ইহাদের 
অকর্ভব/ জগতে কিছুই নাই। 

এ পাকার বিষয়ানুরাগ ভইতে পিষয় কামনাই জন্মে। কামনা 
হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছ! হইতে তৃষ্। পরিবদ্ধিত হয়। এ সর্ধপাপময়ী 
বিষয় তঞ্চ| প্রতি নিত উদ্বেগক্রী ও অবন্ম নহুলা এবং পাপ 
প্রসবিনী। দ্র্মতিগণ দিবারাত্র বিষয়ে উন্মন্ত, এবং এসকল জল্পন। 
কল্পনা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে, কখন শান্তিহখের মুখাবলৌকনে 
ও সমর্থ হয় না। ছুন্মতিগণ ইচ্ছা করিলেও ইহাকে পরিত্যাগ 
করিতে পারে না। দিবারাত্র প্রজ্জলিত হুতাসনে দগ্ধ হয়, কিন্তু 
ইহার আদিও নাই অন্তও নাই। অধযোনিজ এঁ তৃষ্ণা অনলের ন্যায় 
কার্যকরী ও নরকের দ্বার। উভয় কালই ইহার পক্ষে সমান। 
কাষ্ট যেমন স্বউদ্ি 5 অগ্নিদ্ধারা ভক্সীভূ ত হয়, অকৃতাত্ম। ব্যক্তি সহজাত 
লোভ দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া পাকে । প্রাণিগণ মৃষ্ঠ্যকে যেরূপ 
ভয়কে খত সকল ধনী, রাজ, চোর, সলীল, অগ্নি, ও স্বজন হইতে 
সার সেইরূপ ভগ্ন প্রাপ্ত হয়। এরূপ ধনী সর্বত্র আক্রান্ত 
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হয়। এ ধনদ্বারা কেহই সুখী হয় না। এঅর্থ অনর্থের মূল। 
উপার্ধ্যন, রক্ষণ ও ব্যয়, এই ত্রিবিধ কারণে নিয়ত কেশ পায়। 
কেবল লোভ, মো, কৃপণতা, দর্প, অভিমান, ভয়, ও উদ্বেগের 
মূলিভূত কারণ হইয়া পড়ে এমন কি, অবশেষে প্রাণে পর্ধ্স্ত 
বিলভ্ভন করে । তথাহি 

তদত দাঁনাচ্চ ভতবেদ্রিদ্রে। দরিদ্রে ভাবাশু প্রকরোতি পাপং। 
পাঁপ প্রভাবাত নরকং প্রয়াতি, পুনর্দরিদ্রে। পুনরের পাপী । 

অর্থাত যে মুল্যে খরিদ সেই মুলেই বিক্রয়, লভ্যের অংশ থাকে 
না। ষেরূপে অজিত সেইরূপে ব্যয়িত হয়, ইহাই ধনাদির স্বভাব । 
সাত্তিক উপায়ে ল্ধ বা সঞ্চিত অর্থ, এ ধনী, বা অন্য কোন ব্যন্ষি, 
দেবতা ব্রাক্ষণ বা পরার্থে ক্যয় করিয়া ত্বর্গ ও মোক্ষ ভানী হয়। 
রাজস্‌ উপায়ে লব্ধ বা সঞ্চিত অর্থরাশি ছ্ার। ইহকাঁলে উপকার 
দর্শে। তামস উপায়ে লব্ধ বা সঞ্চিত অর্থ রাশি, যাহা অধমাল্িত 
এবং সকলকে বঞ্চিত করিয়া গৃহীত, উহাই নরকের দ্বার স্বরূপ | 
দেখ, অন্য কোন বাক্তি এরূপ ধনে সুখী হয না। বা ধর্্মানুষ্ঠানে ও 
ফলভাগী হয় না। তদন্য বা পুক্র তাহার মৃত্যুর পর ক তাহাকে হত্া' 
করিয়। জীজনীজ এরূপ সঞ্চিত আর্থ গ্রহণ করে। ত্রাণ 
মাত্রে এরূপ অর্থের সংশ্রাব হেতু নরকাদি ও ভোগ করিতে খাঁকে। 
তাহার পর, মমতা শুণ্য হইয়া এ অর্থ রাশি, রাজদ্বারে বা নরকে 
নিক্ষেপ করতঃ স্থস্থ হয়। পশ্চাৎ প্রকৃতিষ্থ হইয়া! যত্্বের সহিত 
শ্রমাজিত অর্থের দারা জীবিক। নির্বাহ করে, সদ্বয় করে, ও সঞ্চয়ার্থ 
বত্ববান হুয়। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ বিষয়। জিজ্ঞীসা করিতে 
পারি ; ইহ! অর্থের গুণ, বা ব্যক্তি বিশেষের গুণ । যদিবল অর্থের 
গুণ। যেহেতু অর্থ পিপাষু অর্থ পাইলে তমগ্ডণ দ্বারা মোহিত হয়। 
তন্ন, তাহ হুইলে অর্থ মাত্রেরই এই গুণ থাকিত। কোন মুর্খ, 
নিগুণ, নীচ, ও অধমার্ণ এবং দরিদ্র বাত্তি, ধন প্রাপ্ত হইয়া মহতের 
যায় সদ্ব্যহাঁর করিয়া স্বর্গ ও মোক্ষ ভাগী হয় কি প্রীকারে সু ইহা 
কারণ গুণ জানিবে, যেূপ উপায়ে এ অর্থ সঞ্চয় করে, ইহা! তন্তু 
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গুণেরই ফল। ব্যক্তিগন্ত বলিবার উপায় নাই। পূর্বেব দেখাইয়াছি, 
ধন নিঃশেষিত হইলে পুনশ্চ এ ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হয় কিরূপে। তবে 
'চেষ্ট। বা পুরুষকার দ্বারা কোনরূপ জর্থই উপার্জন, রক্ষ! ও সঞ্চয় কর 
যায় না। ধন চতূর্বিবধ, হঠপ্রাপ্ত, দৃষ্টলন্ধ, পৌরুষলন্ধ ও স্বভাবজ, এই 
চতুর্ক্িধ ধনই অদৃষ্টপুর্বব কর্ম্ম লব্ধ, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

আমাদের ইষ্টই মুখ্য এবং তাহাই প্রয়োজন। ইফ্টলাভ হেতু 
যাহী করিতে হয় তাহাই গৌণ। দৃষ্ট এবং অনৃষ্ট ভেদে প্রয়েজন 
দ্বিবিধ। সুখ সম্ভোগ দৃষ্ট যুখ্য প্রয়োজন। অর্থ, স্থখের হেতু 
বলিয়। অর্থোপাঁয় জন্য কৃষি বাণিজ্যাদি গৌণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, এবং 
ইহাই দৃষ্ট গৌণ এায়োজন । যে হেতু ইহার স্বরূপ ও ফল উভয় 
আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে । কারণে যাঁভা থাকিবে কার্যে তাহাই 
বর্তিবে । 

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, ধনোপাঙ্ভন দ্বারা এই দ্বাদশায়তন 
শরীরের সম্যক্‌ শুশ্রীবা দ্বার! পুজা করাই প্রধান ধন । অন্মদাদির 
প্রয়োজন ধনোপার্ভন রূপ মুখা ফল। নুতরাং দৃষ্ট এরূপ মুখ্য 
ফল, কৃষি বাণিস্তর্যাদি গৌণ চেষ্টা দারা আকাওক্ষা করি। দেখাযায় 
একই ব্যক্তি একইরূপ চেষ্টা একইরূপ পরিশ্রমে মুখা ফললাভ 
করিতে সক্ষম হয়, আবার কখন, এরূপ শত সহত্র চেষ্টা ও পরিশ্রমে 
অক্ষম হয়। ইহার কারণ এই যে, যাহা দ্বারা কৃষি বাণিজ্যাদি 
গৌণ চেষ্টা চালিত, উদ্বদ্ধ, বা প্রেরিত হয়, এরূপ নিবর্ত কারণ 
গৌণ চেষ্টার মুলে বিদ্মান আছে বলিয়া, এ নিবর্ত কারণ সর্বদা 
আমাদের অপ্রত্যক্ষ বিষয়? অশুভ নিবর্ত কারণে, দৃষ্ট মুখ্য ও গৌণ 
উভয়ই নিক্ষল হুইয়! দুঃখলাভ হয়। শুভ নিবর্তক বিদ্যমান থাকিলে 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 

যাহার দৃষ্ট ফল নাই, এইরূপ নিবর্ত কারণ আমাদিগের পরজন্মের 
অভ্যুদয়ের হেতু জানিবে। স্বর্গ বা চরম ছুঃখ নিবৃত্তি যাহার মুখ্য 
উদ্দেক্টয, তাহা ত্যামাদের অপ্রত্যক্ষ গোচর। কিন্তু ইহার গৌণরূপ 
যজ্ঞাঁদি আমাদের প্রতাক্ষ গোচর। এই সকল অনৃষ্টের, অর্থাৎ 


৪৬... - শ্্রীনিত্যানজ্দ বংশী । 


অপ্রত্যক্ষ বর্ষের হেতু । স্থতরাং অনৃষ্ট প্রয়োজন। ফলকথা 
অন্মদাদির অপ্রত্যক্ষ হইলেই যে অদৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে তাহা 
নহে। মুখ্য ফল দৃষ্ট হইলেও অদৃষ্টের দ্বারা যদি এরূপ ফললাভ - 
করিতে হয়, তাহা হইলে এঁ দৃষ্ট ফলসাধক কণ্ও অদৃষ্ট প্রয়োজন 
হইবে।  জন্মান্তরীণ কণ্মফলেই উভয় নিবর্ত কারণ উপস্থিত খাকে । 


তথাহি-_ 
যদ্মিন্‌ বয়সি যৎকালে যদ্দিব। ষচ্চ বা নিশি । 


যনৃন্র্তে ক্ষণে বাপি তত্বথা ন তদন্তথ। ॥ 

বালে যুবাঁচ বুদ্ধশ্চ যঃ করোতি শুভাশুভং। 

ভ্তাং তন্তা মবস্থাকাং ভূঙক্তে জন্মনি জন্মনি ॥ 

অনিচ্ছাযমানোপি নরো! ৰিদেশস্থোপি মানবঃ | 

স্বকন্ম পোত বাঁতেন নীয়তে ত্র তৎ ফলং। 

গচ্ছস্তি অস্তরীক্ষে বা প্রবিশস্তি মহীতলে। 

ধারয়স্তি দিশ: সর্ববা নাঁদত্ত মুপলভ্যতে ॥ 

পুরাধীতাচ যা বিছ্ধা পুরা দত্তঞ্চ বদ্ধনং । 

পুর! কৃতানি কম্্াণি অগ্রে ধাবস্তি ধাবতঃ ॥ 

এইরূপে নিবর্ড কারণ ইহ জন্মের ও পরজন্মের জন্য;উপ স্থিত থাকে । 

কিন্তু পুর্ব জন্মের কাধা গুণ, মিবর্ত কারণ রূপে কোথায়, না 
কিরূপে মৃত্যুর পূর্ববক্ষণ পর্যন্ত থাকে। কম্মফল সাক্ষা সন্বন্ধে থাকে 
না। অথচ কর্ম্মই স্বর্গাদি রূপ ইষ্ট সিদ্ষির কারণ। কেহ কেহ 
যাগাদি কাধ্যগুণ, ফলপ্রীপ্তির পূর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত কোন এক স্থানে 
রাখিতে চাহেন( নতুবা কম্মফল অকারণ হইয়া পড়ে। তাহা 
স্থির করিতে না পারিয়া অনুবাদে লিখিয়াছেন “সেই পরম্পরা! সম্বন্ধ 
স্বজন্য ব্যাপার, অর্থাৎ যাগ জন্ত এমন একটা কিছু হয়, যাহ! স্বর্গের 
অব্যবহিত পূর্ববক্ষণ পর্যন্ত থাকে । সেই যে “কিছু” অর্থাৎ বিহিত 
কর্ট্ের সেই যে ব্যাপার ভাহাই ধর্ম । ইহাতে আমাদের “কিছুর+ 
অর্থ বোধগম্য হয় না। সেই যে একট! “কিছু” বুঝিয়া, ধর্ম কার্ষ্ে 
আজীবন পরিশ্রম এনং প্রচুর অর্থব/য়ে কাহারও প্রবৃত্তি জম্মিতে পারে 
এক্পপ বোধ হয় না। আমাদের ধর্মমশান্্র ও বেদে কর্মফল, ও পর 


ধর্ম ও কর্মফল). | 0 ৪৭, 
'জন্মের ফলপ্রাপ্তির পুর্ববক্ষণ পর্য্যস্ত কার্যগুণের বাসস্থান নির্দিষ্ট, 
গ্লাছছে। যিনি এই বিষয় অনুবাদ করিয়াছেন তিনি অতিশয় স্ুপপ্তিত, 
এবং সর্ববশান্তে বুৎপন্ন হইলেও বিস্মৃতিই ইহার কারণ । নচেশ তিনি 
দর্শন শান্দ্রানুগত জ্ঞান ভিন্ন, শান্ত্াম্তর গ্রহণে স্বীকার না করার ফল 
জানিতে হইবে । বোধহয় বেদাদি প্রামাণিক শাস্ত্র মত গ্রহণে কোন 
ক্ষতি হইত না, পরং আমর! ও কতক পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইতাম । 

পূর্বেই বলিয়াছি, মনুস্য যৌগিকজ্ঞান সম্পন্ন, ভাঁহ1ও ক্ষণিক্‌ ও 
বিস্মৃত, সেই জন্য মনুষ্য জানিয়াও জানেনা, দেখিয়াও দেখেন, 
শুনিয়া শুনেনা, বুঝিয়াও বুঝেন! ঘষে, এই সংসার কর্মের 
দাস। পণ্ডিত ও মূর্খের সমান আঁচরণ। বুঝিয়া কেহ কোন, 
কাধ্য সফল বা নিম্ষল করিতে পারে না। লোকে বুথ! তর্ভঞন 
গর্জন করে, তাহারা স্মরণ রাখিতে পারেন! যে, বিধাতা কম্মরূপ 
খরধার অসি দ্বারা তাহাদের গর্বববুক্ষ ছেদনে বিশেষ নিপুণ । যাহার 
যে কম্, কখনই অন্যথা হয় না। বেদাদি সমুদধায় শান্সুই অধ্যয়ন 
করুক। চিরকাল যত্বু সহকারে শতশত নরপতির পরিচধ্যাই করুক, 
অগব। জতি কঠোষ্ী তপোনুষ্ঠানই করুক । ভাগ্যহীন ব্যক্তি কখনই 
লন্ষমীলাভে সক্ষম হইবে না। লোকে এয বিষয়ের প্রসঙ্গ মাত্র 
অভিলাষ করেনা, দুরাচার দগ্ধ বিধাতা তাহাকে তাহাই প্রদান করে। 

স্বর্গ কেবল সুখের স্থান নহে। স্ত্রখ ও দুঃখ সকল স্ৃষ্টিতেই 
'বি্যমান আছে। পৃথিবী কর্ম্মভূমি, স্বর্গ কন্মাভূমি নহে। ভোগের 
স্থান! কি স্বর্গে, কি মর্তে, কি পাতালে, ভোগ মাত্রেই রোগ ভয় 
আছে। জালোক থাকিলেই অন্ধকার আছে। স্তুপের ক্ষয় আছে। 
সঞ্চয়ের ব্যয় আছে। প্রণয়ের বিচ্ছেদে আছে। উদয়ের অস্ত 
আছে। প্রবৃতির নিবৃত্তি আছে। উতৎ্কষের অপকর্ষ আছে। 
জন্মের মৃত্যু আছে। ইহাই স্ষ্টির নিয়ম। স্বর্গেও কর্ম্মক্ষয় হইলে 
দেবগণের এবিবিধ ছুঃখ উৎপন্ন হয়। পুণ্যক্ষয়ে বিবিধ জাতির 
উদ্ভব, (বং বহুবিধ রোগ প্রাদুভূ্তি হয়। দেখ-_ যজ্ঞের শির ছিলন|। 
দেববৈদ্য জশ্বিনীদ্বয় তাহার শির সন্ধিস্থ করেন। 


৪৮ : জ্রীনিভ্যা্ন্দ বংশবলী | 


সেই জন্ত যজ্ধ, শিরোরোগে জভিভূত। সূর্য্যের কুষ্ঠ । বক্রুণের 
জলোদর। পুধার গতি বৈকল্য। ইন্দ্রের ভূঁজন্তস্ত। চন্দ্রের: 
ক্ষয় রোগ। দক্ষের জ্বর । যেখানে কাঁমাদি অবস্থিত সেই স্থানে 
ছুঃখও অবশ্থিতি করে। বিষুতর জন্ম মরণ আছে, দোষ গুণও 
আছে। দোষ থাঁকিলেই গুণ থাকে, গুণ থাকিলেই দোষ আছে। 
বিষ মায়াবী, জ্্রীবধ, কামশক্তি ও পাগুবগণের সারথ্য শুনিতে 
পাওয়া যায়। সমুদয় স্ষ্ি সাঁকলোো রাগাদি দৌধত্রয় যুক্ত, এবং 
দুঃখ বনুল। কেবল মাত্র নারায়ণ সকলের শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। 
নারায়ণের সেবা দ্বারা জীব মুক্ত হয়। নে সমুদয় সংসার আঁতি- 
শষ্যে পরস্পর প্রতিষ্ঠিত ও বহুদুঃখে পরিপূর্ণ জানিয়া, সৎকর্্মানুষ্ঠান 
পুর্ববক নির্বেব্দ আশ্রয় করিবে । ভোগ হইতে নিবৃত্তি। নির্েদ 
হইতে বিরাগ । বিরাগ হইতে জ্ঞান। জ্ঞান প্রভাবে স্বস্থান লাভে 
সখী, সর্বজ্ঞ ও নিরতিশয় পুর্ণ এবং কুট বলিয্জা অভিহিত হয়। 

কর্্দই একমাত্র ইস্ট ও অনিষ্টের হেতু । কন্দধভিন্ন জীব, এক 
মৃহুর্ডও তিষ্টিতে পারে না। কোন”কম্মই এই কণ্্ ভূমিতে নিক্ষল 
হয় না। ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে । কারণগুণে কাঁধ, এবং কাধ্য 
গুণেই ফলপ্রাপ্তি হয়। গুণ, দ্রব্যের ধর্া। গুণ, গুণে থাকে লা। 
ধর্মশান্জ্ানুসারে পাপক্ষয়মাত্র সাধন প্রায়শ্চিত্ত বা চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠানে 
কর্ত'র দুরিতাভাব হইলেও, চান্দ্রায়ণাদি কর্ম নিষ্ষল না হইয়! 
এঁবূপ কন্জন্য' কর্তীর ন্দৃষ্ট জন্মে। অশ্বমেধ ব| দুর্গোসবাদি 
কাধ্যগুণে কর্ডাকে স্বর্গাদির উপযুক্ত করে, এরূপ গুণের ফল 
স্বর্গপ্রাপ্তি | কার্ধ্য সমবায়ে গুণ, এবং গুণ সমবায়ে ফল থাকে । কৃষি- 
বাণিজ্য।'দির অনুষ্ঠানে অর্থগম বা অর্থনাশ ঘটে, অর্থনাশে বহুছুঃখ উৎ- 
পঙ্গ হয়, নিক্ষল হয় না । কেহ অর্থলোস্ড প্রযুক্ত যদি মৃত্তিক! খনন করে, 
এ খনকের গুপ্ত ধনলাভ না হইলেও শারীরিক ব্যায়াম সিদ্ধ হয়, 
নিক্ষল হয় ন।) সামান্য কি বৃহ কর্দমানুষ্ঠান কখন ব্যর্থ হইবে না। 

.ধর্দদও কর্ম মূলক! যেরূপ কর্ম হেভু তন্বজ্ান দারা মোক্ষ 
হয় ভাহাই ধন্য, বা যাহা সুখ ও মক্ষের সাধন তাছাই ধর্ম । কার্য 


& ধশ্ম ও কম্মফল। | ৪৯ 


গুণে ধন্ম উত্পন্ন হয় এ ধণ্রের দ্বার! স্বর্গ অপবর্গ ও সুখলাত 
হয়। কারণ সমবায়ে কাধ্য, এবং কাধ্য লমবায়ে গুণের উহপত্তি 
হয়। এবং গুণের সমবায়ে ফলের প্রাপ্তি হয় । এই সংযোগ 
স্বর্গ অপবর্গ ও স্থখের হেতু । অধ্যয়নাদি দ্বার যে জ্ঞান জন্মে 
তাহ। তন্বজ্ঞান নহে । এরূপ জ্ঞান মোক্ষ বা স্বগণদির সাধক হয় 
না। কর্্দনিষ্ট জ্ঞানই তত্ব জ্ঞানের হেতু । সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তির 
এরূপ জ্ঞান প্রয়োজন । 
ধর্ম । 

ধর্ম ছুই প্রাকার-_অভ্যুদয় হেতু ও নিঃশ্রেরসহেতু । যজ্ঞ দানাদি 
জন্য এহিক ও পারলোৌকিক সখ সম্পাদক ষে ধন, তাহাই অভ্যাদয় 
হেতু? যোগাঁদি অনুষ্ঠান জন্য মুক্তি সাধক যে ধর্প্দ, তাহাকেই 
নিঃশ্রেয়স হেতু বলা যায়। কেহ ধন্দরকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত 
করেন। তাহার! বলেন প্রবুত্তিধ্ম মোক্ষের অনুপযোগী ; নিবৃত্ত 
ধর্মই মোক্ষের উপযষোগী। তাহ সত্য, প্রবৃত্তিধন্্ন অভ্যুদয়ের 
কভু, এবং নিবুত্তি ধনী নিঃশ্রেয়স হেতু । 

নিঃশ্রেয়স ধশ্ধের শিক্ষা-_ 

প্রথম সাধনা--বিশ্বাস। দ্বিতীয়--লক্ষ । তৃতীয়---বিচার । চতুর্থ_- 
কার্যকারিতা | পঞ্চম-_সৎপধে থাঁকা । ষষ্ট-ন্যাধ্যচেষ্টী । সপ্তম-_ 
পবিত্রজীবনী। অফ্টম--সমাধি। বস্তুতঃ এই সংসারে অত্যস্ত 
বিপ্রৃতিই মুক্তি । যোগ সাহাষো নিগৃহীত চিত্তের যে শান্তি উহা শাস্তি 
নহে। সেই জন্য বৈষ্ণবগণ এপ মুক্তিকে ঘ্বণ। করেন। যেমন এক 
পিশাচের পর অন্য পিশাচ আসিয়া মুটকে শাশ্রয় করে। তঙজ্প 
ষোগীর সমাধির অবসান হইলে, পুনরায় সংসার আসিয়া উপস্থিত হয়। 
স্তরাং সমাধি ভগবন্তক্তের প্রয়োজনীয় নছে। এইরূপ মুক্তিতে বোধ 
শক্তির জভাব হয়। 

অভ্যুদয় হেতু ধর্মের শিক্ষা অত্যন্ত কিস্তুত। ধন্মশাস্্রে বলিয়াছেন-_ 

ও বেদঃ স্থৃতিং সদাচারঃ স্বন্ত চ প্রিয়মাত্মনঃ | 

এতচ্চতুর্বিধং প্রাঃ সাক্ষাদ্ব্বস্য লক্ষণং || 


৫৯ প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লা | 
অর্থ কামেঘসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে । 
ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ | 
_ ধন্্মাৎ সঞ্জায়তে ভক্তিভক্তা সম্প্রাপ্যতেপরম্‌। 
শ্রুতি স্বৃতিভ্যামুদিতো ধর্ম যজ্ঞাদিকোমতঃ ॥ 
নান্তো! জায়তে ধর্ম্দো বেদাদ্ধন্ম্মোহি নির্বভে।। 
তন্মানুমক্ষ ধর্্মার্থা মদ্রপং বেদ মাঁশয়েও ॥ 
( ভগবদ্বাক্যং ) 
বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মপ্রিয়ুতা অর্থাৎ আত্ম প্রসাদ এই 
চার প্রকার ধম্মের লক্ষণ । যাহার! অর্থ এবং কামনা বিষয়ে একান্ত 
অনুরক্ত নহে, তাহাদেরই ধন্মজ্ঞান জন্মে । বেদই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
ধর্মের দ্বারাই ভক্তি জন্মে এবং ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে জান! যায়। 
এ ধর্ম আবার বেদ ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম বিশেষ জানিবে। বেদভিন্ন ধর্ম 
কিছুতেই উৎপন্ন হয়না, দেই জন্য মুমুক্ষুগণের বেদ আশ্রয় কর। একান্ত 
কর্তব্য, নচেশ অন্য উপায় নাই । বেদোক্ত কর্্মই ধন্মের আশ্রয় । এই 
কন্মের দ্বারা যেজ্ভান জন্মে তাহাকেই কম্মনিষ্ঠ জ্ঞান বলা যায় । 
কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানই তত্বজ্ঞঞানের উপায় । 


মোক্ষার্থ, হেতুজ্ঞান যথেষ্ট নহে। 

কণ্রনিষ্ঠ বা কাধ্যনিষ্ট এই উত্তর প্রকার জ্ঞানেও আত্মার মোঁক্ষ 
বিষয়ে আশঙ্কা আছে। আত্মার কর্তৃত্ব নাই, পুর্ন্বেই বলিয়াছি। 
যাাতে কর্তৃহ্ব নাই, তাহাতে কাধ্যত্ব কারণতব কিছুই নাই। পাধিব 
জঅপাখিবে মিলিত হয়না । পাথিৰ কর্ম পৃথিবীর বিকার। ম্ৃতরাং 
জ্ঞান কর্ম্মাদি স্থুলের ধর্ম্ম সূন্মেনর নহে ।  বৈদ্যকশান্ত্রের ও ইহাই 
অভিপ্রায়। দেখ মস্তিক্ষের দুই অংশের কাধ্য পৃথকৃ। প্রথম 
সম্মুখ ভাগের কার্য, সর্বপ্রকার চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি, বিচারশক্তি, 
ইচ্ছা ও বোধশক্তি ইত্যাদি, মানসিক শক্তির আকর। পশ্চাৎ 
ভাগের কাধ্য, স্পন্দন হস্ত প্দাদির, অর্থাৎ মাংসপেশীর এ্রয়ার 
সামগ্রস্য। হস্তপদাদি চালনা করিতে হইলে প্রথম ইচ্ছাশচ্ক্ত 
দ্বারা উত্তেজিত হুইয়৷ পশ্চা মাংস পেশীর ক্রিয়া উত্পন্ন হয়। দেখ 


বন্ ও কর্্মফল। ৫১ 
মূলশির! যাহ! পৃষ্ঠ বংশের মধ্য দিয়া মস্তিক্ধে নীত হুয়। দেই 
শিরার সম্মুখ অংশ অর্থাত যাহাকে “এপ্টশীরিয়ার রুট” বলে, ইহা 
গত্যুত্পাদক। এবং *“পোর্ীরিয়ার রুট্‌” অনুভব উৎপাদক । 
এই সমস্ত বিশদ ব্যাপারে গ্রন্থ বৃদ্ধি হইবে । ফলত: আর সন্বন্ধ 
জীবনী মাত্র । যদি সুক্সম বহুকাল স্কুলের চিন্তা করে, তবে স্কুল 
ভাবাপন্ন হয়। সহবাসে স্কুলের পরিবর্তন প্রত্যক্ষই হয়। কোন 
অস্মি খণ্ড যদি পর্বতে প্রস্তরের সহিত বহুকাল থাকে । তবে প্রস্তরে 
পরিণত হয়, অধিকাংশের সহবাস হেতু । কিন্তু সৃন্মন দেহ বহুকাল 
গ্ুলের সহবাসে স্ুলভাবাঁপন্ন হয়না বলিয়াই শ্থুলের নাশে, সূন্মের 
নাশও হয় না। 

দেখ-_ভীমরথী প্রাপ্ত মনুষ্যের, আত্মা ও সুন্ম শরীর বর্তমান 
থাকে। কিন্ত অভ্যস্তজ্ঞান, স্মৃতি, ধ্যান ধারণ! ইত্যাদি সকল 
তত্বই অস্তহিত হয়। শৈশবে স্ুলের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল তত্ব 
প্রকাশ পায় ' যেহেতু উতপত্তিমণ্ড দ্রব্যের জ্ঞান ও উতপভ্তিমণ্ড, 
ইহা স্বীকার করিতে হয়! কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায়, সময় বিশেষে উহার 
নাশ হয়। ফ্ঞ্রান গাত্যক্ষ দেখিতেছি জীবিত অবস্থায় সকল তন্বেরই 
প্রায় লোপ হয়। তখন ইহ। স্কুল শরীরের যৌবনাদি অবস্থা বিশেষের 
ধন্ম স্বীকার করিতে হইবে। শরার থাকিতেই ইহার কালে 
বিকাশ হয়, পুনশ্চ শরীর সন্দে কালেই অন্তহিত হয়। ভবে, 
কণ্ম বা জ্ঞানের দ্বারা আত্মার স্থখ বা মোক্ষ কেমন করিয়! হইবে ? 
ইহজন্মে কর্মের ফল লাভ প্রত্যক্ষ হইতেছে । কিন্তু, যে কার্য্য- 
কারণের নাশ ইহজন্মেই প্রত্যক্ষ হইল, সেই কার্মকারণের ফল, 
প্রজন্মে সম্ভব কি প্রকারে হইবে ? 

সুখ দুংখ আত্মার নাই, ইহা! বুদ্ধির ধন্মা। মৃত্যুর পর সুক্ষ 
শরীর বিশিষ্ট আত্বাই অবশিষ্ট থাকে মাজ। স্ুল দেহে কাল ধন্ম- 
বশতই এরূপ জ্ঞানাদি তত্বের আবির্ভাব হয়, পুনঃ কাল ধরে 
জীবদুরশাতেই ভিরোভাঁব স্পষ্ট দেখা ষাঁয়। গর্ভবাস, জন্ম, বালা, 
কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন, স্থাবিধধ্য, অবরা, প্রাণযোধ, নাশ। 


৫২ জ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী। 

চত্বারিংশৎ সমা যাবৎ । 

তিষ্ডেৎ বীর্য্যাদপুরিতঃ ॥ 

ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণ স্যাৎ। 

যাবৎ ভহতি সপ্ততিঃ ॥ 

ইহাই কাল ধণ্ম বা দশদ্শ।, জ্বরাবস্থায় সমস্তই নাশ হয়। 

পক্ষান্তরে সখ দুঃখ, সুন্মমশরীরে ভোগ হয়। স্থতরাং স্থুখ দুঃখ রূপ 
কার্যের কারণ ও সুল্মশরীরে আছে? এ কারণগুণকেই কর্দ্ঈফল 
লভের হেতু বলিব। প্রবুত্তিবশতঃ আত্মা শ্ুল শরীরের সহিত 
সম্বন্ধ করে। এ প্রবৃত্তি, অভ্যাস যোগে উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি 
যে কার্য্যের নিত্য অনুষ্ঠান করে, অভ্যাস বশতঃ নেইরূপ প্রবৃত্তি 
তাহার জন্মে । এ প্রবৃত্তি হইতে কম্ম দ্বার সংস্কার উৎপন্ন হয়। 
এ সংস্কার বাসনারপে পরিণত হইয়াই আত্মার পহগামী হয়। 
ইহাই পুন্জ্জন্ম ও +শ্ম ফলের কারণ হইয়! থাকে । 


দেখ, জাগ্রৎ প্রপঞ্চ এবং স্বপ্ন প্রপঞ্চ উভয়ই সমান। নিদ্রাবস্থায় 
স্ব হয়। স্বপ্পে কার্স্যাকাধ্যের বিচার কর। যায়। স্বপ্নে মন্ত্রাদি 
প্রাপ্ত হওয়া! যায়। ধ্যান ধারণা পুজাদিও করা :যায়। দেবতা 
ব্রাহ্মণের নিগ্রহথ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আহার. মলত্যাগ, 
স্রীসস্তোগ, এবং নিদ্রাদি ও উপভোগ করা যায়। এবং জাগ্রত 
অবস্থায় তদনুরপ ফললাভ ও হয়। স্তরাং স্বপ্পের যে ধঙ্থা 
ংসারের ও সেই ধন্ম। বরলাভ, অভিশাপ, মন্ত্র এবং ওধধাদি লাভ 
স্বপ্পের ফল, যখন জাগ্রতে প্রাপ্ত হই, তখন সমস্ত সংসারযান্রীর ও 
এরূপ ভাব রহিয়াছে ॥। সুতরাং জাগ্রত স্বপ্ন এরূপ ভাব সংসারের 
দৃষ্টান্ত বুঝিতে হয়। তবে, স্বপ্ন যেমন ইচ্ছানুসারে দেখিবার 
উপায় নাই। সেইকপ জাগ্রতে ও ইচ্ছান্ুবূপ ফললাভ হয় না। 

স্বপ্ন, পুর্ববনিবর্তের উদ্বোধক ৷ জাগ্রত পূর্ববনিবর্তের অনুমাপক | 
ইজ্জিয় নিচয় ম্বপ্নাবস্থায় নিরপেক্ষ থাকিলেও, একমাত্র মন লমস্ডের 
কাঁধ্য করে । মনে কাঁধ্য ও কারণ উভয় সমাবেশ আছে। স্জ্রাখ্রৎ 
চিন্তার অনুমান ব ছায়া স্বপ্প নহে। যাহা এতন্তিম তাহাই স্বপ্ন 


ধশ্ম ও কম্ধমফল । ৫৩ 


ক্ষেহ বলেন ম্বপ্প অদুষ্টহেতু উৎপন্ন ও দর্শন হয়। কেহ বলেন 
সংস্কার হেতু দর্শন হয়। এই সকল অনুমান, যোগ্য বটে। আমরা 
বলি স্বপ্রের ব্যাপার, সংস্কার বশতই হয়। অর্থাৎ বাহ। প্রত্যক্ষ 
হয় নাই, সেইরূপ ব্যাপার স্বপ্পে নাই । কিন্তু বিষয়; অদৃষ্ট বশতঃ 
স্থখ দুঃখের উন্বোধক রূপে স্বপ্প দর্শন ঘটে। স্বপ্নের প্রত্যক্ষ বিষয়, 
অদুষ্টমুলক তাহার আর সন্দেহ নাই। 
ও'কাররূপী ব্রন্দের তৈজসপুক্ুৰ দ্বিভীয়পাদ। এই তৈজস 
পুরুষ ন্দপ্রন্থানীয়। স্বপ্পাবস্থা ইহার স্থান। এই তৈজস স্বপ্প কালেও 
আপন মহিম! প্রকাশ করে। স্তরাং স্বপ্নে পরমার্থ তত্ব নাই, তাহা 
নহে। গ্রন্থ গৌরব কষ্টকর । 
কাল। 
যে বস্তু অপ্রত্যক্ষ, অথচ গুণবান্‌ তাহাই ঈশ্বর নহে, ঈশ্বর নিত্য- 
শব্দবাচকও নহে । নিত্যশন্দের ব্তত্ব আছে। “অহরহঃ ক্রিয়- 
মানত্বেন বিধিবোধিতধ নিত্যং” | যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি। সনাতিন, 
সদাতন, চিরস্তায়ী, সদাকালস্থাধ়ী, এই সকল বাকা মাস বগুসর ও 
যুগসন্বন্ধীয় কালীত্বুক বাঁকা মর । কালাশ্রিন্দ কন্ম আমরা গুত্যক্ষ ও 
জন্ুভব করিতে পারি। প্রত্যক্ষব্যতীত আামরা কোন বাকা 
উচ্চারণ করিতে অক্ষম, স্থতরাং ঈশ্বরেও প্রত্যক্ষান্বতূপ উপাধি 
প্রদান করি । যেহেতু ঈশ্বর নিরূপাধি। অনুমান ও শাব্দ ইত্যাদি 
প্রমাণ, প্রতাক্ষের কিন্কর। কাল অপ্রত্যক্ষ ও গুণবান হইলেও 
ঈশ্বরের স্যষ্ট পদার্থ। কালিক সম্বন্ধ কখন বুন্তনিয়ামক, কখন বৃত্ 
নিয়ামক হয়। “কালে সমস্ত প্রতিনিত” এই বূপ বাক্য বৃত্তি নিয়ামক 
কালিক সম্বন্ধ, মহাকাল নামে কথিত। “কালে সর্ববম্” ইহাঁও মহাকাল 
বিষয়িণী প্রতীতি। সুষ্য ও চন্দ্রাবচ্ছিন্ন নক্ষত্রাদি বিতিত কালকে খগ্ড 
কাল ক্লে, ইহাই কাধ্যোপযোগী 1 পক্রিয়ৈৰ কালঃ” ইতি গমনস্পন্দ- 
নাদিরূপ এক্রিয়াবিশেষকে খণ্ডকাল বলে। কাল অচল জটল ও 
কল্লাক্ুহায়া। কর্দের জৌতঃ আছে কিন্ত কালের জোতঃ নাই, কালে 
চিহ্ন থাকে না। কর্ম্মের দ্বারাই কালে চিহৃবগ প্রীতি হয়। যেমন 
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ইদানীং তদানীং প্রভৃতি শব্দে তত্তৎ কালাশ্রিত কর্মের প্রত্যয়ার্থ প্রয়োগ 
হয়। দ্রব্যোৎপন্ন, স্থিতি ও লয় কালধন্্। কালের নাশ নাই ধ্বংশ আছে। রর 
যেমন আকাশের শব্দসমবাযিত্ব আছে। কালেও কম্ধসমবাযিত্ব আছে। 
বিহিত কালে কাধ্য না! করিলে, এঁ কার্ধ্য শুভ প্রদান করে না। দুষ্ট 
ফল, কাল ইহকালেই প্রদান করে। অদৃষ্ট ফল, মৃত্যুর পর প্রদান 
করে, ইহাও প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু ক্তীর প্রত্যক্ষ হয় কি না, আমরা 
বুঝিতে পারি না । নিবর্তকারণ পরজন্মে তত্র কালের জন্য কাল 
বহন করে । কালে অনুষ্ঠিত কর্ম, স্বর্গ অপবর্গ ও ন্ুখের হেতু, আবার 
এ কর্ম ষদি অকালে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে নরকের হেতু । কালে 
অনুষ্ঠিত কণ্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । কাল সমুদ্ায়কে কন্ম্মোপযোগী করে । 
ধর্ম, বুদ্ধি, জ্বানি, কর্তব্য, ভোগ, সন্মানি, পারদর্শিতা, প্রবৃত্তি, কবিস্ব, 
ক্ষমতা, আসক্তি, বিচ্ছেদ, দ্বেষ, বিনয়, বিগু, বিকার, সরলতা, কুটিলতা, 
সংযোগ, বিয়োগ, .ইতাদি কালই নিয়োজিত করে। মস্ত নিত্রিত 
হইলেও কাল সর্ববসময় জাগরিত থাকে । কাল অভ্রান্ত, কালকে 
কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। কালের গতি অতীব ছুলক্ষ্য। 
কোথাও স্ুল কোথাও সুঙ্গনরূপে কাল সঞ্চারিত ধহইতেছে। শান্তর 
বলেন, “ততঃ কাল স্ততঃ কণ্্ম ততো ধর্্ঃ প্রবর্তৃতে” আমাদের দৃী- 
প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ, এবং অনৃষটপ্রয়োজন মুখ্যরূপ ফল, এই ত্রিবিধ 
ফল ধর্মের দ্বারা আকাঙক্ষা করিতে হয়। কতকগুলি কম্মের ফল, 
যাহা ইহ জন্মে প্রাপ্তব্য, কোন কারণবশতঃ তাহ! প্রান্ডির ব্যাঁধাত 
হইলে এরূপ কর্মফল নিবর্তকারণরূপে পর জন্মের জন্য অপেক্ষা 
করে। যাহা পরজন্মনিমিত্তক সংকল্পিতঅদৃষ্টজনককম্ম্,র তাহা 
সম্যক নিবর্তকারণরূপে, পরজন্মে ফল প্রাপ্তির পুর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত 
কাল বহন করে, এবং ষড়, গ্তুর স্যার ক্রমশঃ প্রেরণ করে। সেইরূপ, 
কশ্মফল ও পরম্পরা পে ইহ জন্মে ও পরজন্মে প্রেরণ করেঞ্জ গ্রহ 
নক্ষত্রাদি ও কাল ধন্মে নিয়মিত। কাল ত্রিবিধ, মহাকাল, খগ্ডকাল ও 
দৈব কাল। কম্দ্মফল নিষ্পন্ন ব্যতীত উহার তন্য চেষ্টা বা ক্রি নাই। 
এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহার নর্ভনাগার। এবং স্বীয় ভারধ্য| রূপ নিয়- 


 ধণ্ম ও কম্মফল। ৫৫ 
তির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত । শিশু, যেরূপ লগ্নে ভূমি হয় সেই 
অনুযায়ী পূর্ব জন্ম কৃত কম্মের ফল পূর্বেবাক্ত নিয়মানুসারে নিরুদ্ধেগে 
এ্রাপ্ত হইতে থাকে, কোন শক্তি দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয় না। 
এ শিশুর মৃত্যু পর্যান্ত ফল, জ্যোতিষশান্ত্রের দ্বারা জ্ঞাত 
হওয়া বায় । 

॥ ও" ॥ বিহিতত্বীচচাশ্রমকণ্মাপি ॥ ও ॥ 

কেবল নিষিদ্ধকণ্মবর্জনে শুভাদৃষ্ট অর্থাৎ স্থখলাভ হয় না। 
বিহিত কম্মের অনুষ্ঠানে স্থখ ও মোক্ষ ভাগী হইতে পারে। ব্রদ্মহত্যা 
গুরুপ্রোহাদি নিষিদ্ধ কার্যে দুঃখ লাভ হয়। শুভাদৃষ্জনক কার্ধ্যে সখ 
লাভ হয়। উভয় গরকার বিধিবোধিত কম্পন, বিধি পুর্ববক ত্যাগে মোক্ষ 
লাভ হয়। ইহা ব্যবহারিকের সাধ্যায়ন্ত নহে। ইহাঁও তত্বজ্ঞানের 
একতর পন্থা । তত্রজ্ঞানে সংসারের নিবুন্তি হয়। 

পরমার্থ বোধক জ্ঞান দ্বিবিধ। বেদ বিহিত অদৃষ্জনক কর্মের 
দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাই কম্মনিষ্ঠ মুক্তি বিধায়ক জান । সণুশান্ত্রের 
অধয়ন আধ্যাপনা দ্বারা যে জ্ঞান, তাহাই কার্ধ্যনিষ্ঠ মুক্তিবিধায়ক 
জ্ত/ন | বেদার্থাটভজ্ঞ বুদ্ধিমান বিদ্যার্থিগণ, পরা ও অপরা এই ছুই 
বিদ্যা শিক্ষা করিবে । বেদ চতুষ্টয় এবং শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুত্ত, 
ছন্দঃ, ও জ্যোতিস্‌ এই বড়জ্গ অপরা বিদ্ভা। যাহার ছারা ঈশ্বরবিজ্ঞান 
লাভ হয়, তাহার নাম পরা বিষ্ভা। পরা বিদ্যা কম্ধম হইতে উৎপন্ন হয়। 
যিনি অদৃশ্য, অর্থাৎ মনোনেত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়ের অগম্য। যাহার 
বাস প্রকৃতি, পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত হওয়। যায়। যিনি সর্ববগ 
ও সর্ধবজ্, সর্বব্যাপী, হাহার ব্যয় নাই অপচয় নাই, যিনি শ্য্টির 
কারণেরও কারণ। যিনি মনুয্যবুদ্ধি এবং মনের অগোচর । যিনি 
দাতা এবং দয়ালু । ব্রক্মবিদ্গণ যাহাকে আত্মন্বরূপে দর্শন করেন। 
ঘে বিদ্যা দ্বারা তত্ডগ জ্ঞান লাভ হয় তাহাই পরা বিষ্যা। অধ্যয়নাদি 
কাধের ছ্বাবু। অপর!1 বিদ্যা লীত হয়। সুতরাং অপর! দ্বারাই ক শ্নিষ্ 
হইয়া প্লারাবিষ্ভা লাভ করিতে হয়। মনুষ্য কশ্মীর নিকট বাঁসকরিয়া 
কপ্ম ছারা কপ্ম শিক্ষা করে। পুস্তক পাঠে অর্থাৎ বাক্যে কমন সিদ্ধ হয় 
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ন1। এই নিয়ম সকল কাধ্যেই প্রচলিত। এইরূপ কর্ম্মনিষ্টজ্ঞীনেই 
ঈশ্বরকে জানা যায়! নচে অন্য উপায় নাই। 
উভাভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা থে পক্ষিণাং গতিঃ। 
তথৈব জ্ানকম্মীভ্যাং জায়তে পূরমং প্ং ॥ ইতি 
বেদবিহিত বশ্মে দ্বারাই সফল হইতে পারে, ব্রাঙ্গণের কণ্ঠ, সান, 
উপবাস, ব্রল্গচধা, গুরুকুলেবাপ, বানপ্রস্থাআম, যজ্ঞ, দান, প্রোক্ষণ, 
দিকৃনিয়ম, কালনিয়ম, নক্ষত্রনিয়ম, দ্রব্যনিয়ম, মন্ত্রনিয়ম, পাত্রনিয়ম | 
এই সকল কার্যে দ্বারা অদৃষ্ট লাভ কর! যায় । অপ্রত্যক্ষ হইলেই যে 
আদৃৰ্ট হেতু হইবে তাহ। বলিতেছি না । মুখা ( পুবেব।ক্তধনাদিরূপ ) 
ফল যদ অদুপ্টের দ্বারা লাভ কারতে রর তবে দৃষ্ট, অনুষ্ট, উভয় 
প্রয়োজনই, অদৃষ্টজনক কাযোর অধান হইল । যেমন পুত্রেগ্টি বাগে 
পুত্রলাভ ভয়, ইহা অদুষ্ট প্রয়েক্তিন বলিব । যেহেতু ইহ। ধশ্মের 
দ্বারা সি্গ হইতেছে। 
শুদ্রাদির পদ্ষে ব্রঙ্গাচময) ও সন্যাস নাউ । বে কলিকালে সকলের 
পা সমান হইয়া উঠিয়াছে। আর বড়এধটা ইতরবিশেষ নাই । 
মট কণা সকল জাতির পক্ষে এক্ষণে পবাশর উদ ধস্মই প্রচলিত 
দেখ' যায় । নীম মাহাত্য ও দান মাহান্্যই কলিতে প্রন আপর 
সকহা ধল্ম কন্যে বাবভারিপ প্রবুভির ভল্লত দেখা ঘাষ। হচৈতন্যোক্ত 
ধন্ম অতি সহজবোধা, অঙ্গ পরিশআমসাধ্য এব? নিশ্চিত । 
তথা 
₹ত শির কত বুগে। 
(তায়াণ জান সুচাত্তে । 
দাপবে ঘঙ্গ দিঙাভঃ, 
দানমেকং কলো ঘুগে ॥ 
( উঠি সর্ধশাপ্রব্ষিয়ঃ ) 
কলিকাঁলে একমাভর ধঙ্ দান, এবং কায়িক ও মানসিক নাম । ইহা 
সর্বজাতীয়সম্পরদার সম্মত 1 ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, ব্যাঘাত, ও সংশয়ের 
কারণ দেখ! যায় না| শাস্ত্র বলেন “কিলো নামানি সর্বদ1৯ যাহা 
মানসিক নাম, অর্থাৎ মনে মনে সর্বদা উচ্চারণ করা যায়, তাহার পক্ষে 
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স্থান বা শুচি অগ্ডুচির কোঁন বিচার করিতে হয় না। নচেৎ শুচি ও 
স্বস্থ হইয়া আসন গ্রহণ করিয়! অভ্যাস করা কর্তব্য । এইরূপ নাঁমে গুরু- 
উপদেশ বিশেষ প্রয়োজন হইবে। যখন শিষ্য এইরূপ নাঁমে উত্তীর্ণ 
হইবে, তখন গুরু ও অনাবশ্যক, ভাহার পর অন্য বিষিয়ে মন নিযুক্ত 
থাঁকিলেও, নীম, মনে মনে আপনা হইতে উচ্চারিত হইবে, আর বাধা 
বিপত্তি মানিবে না। 

অশুচির অভাবকেই গুটি বলে। কাল ও সহকারিকারণ হইডে 
সকল কা্যই অনুষ্ঠিত হয়। যে কারণে কাঁধের প্রবৃত্তি জন্মে, সেই 
কারণই সেই কাধ্যের প্রযোজক ও প্রবস্তক হয়। এবং সেইরূপ কাধ্য 
হইতেই সংস্কার উৎপন্ন হয়, সংস্কার আত্মার সহগামী । 'দখ, কোন 
ব্যক্তি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যদি পুর্বববন্গে বাস করে, তবে তাহাকে 
আর পশ্চিমবঙ্গের লোক বলিয়া চিনিতে পারা বায় না। 

দান ও ব্দে শাসন । বেদ বাক্যই প্রমাজ্ঞান উৎপাদক 1 অব্রান্ত- 
বুদ্ধি দ্বারা বেদ প্রতিষ্ঠিত । প্রমাজ্ঞান বেদউ প্রদান করে। ঈশ্বর 
ভিন্ন সমন্গহ জড় দান ুদ্ধিপুর্র্বক ন্‌ ভইলে নিচ্ছল হইয়া, ঢুরনৃষ্ট 
জন্মিদে। ধন্জঅতিশয় মমতার বস্তু, ইহা সংলারিমাত্রেই জ্ঞাত আছেন, 
সেউ ধন বে, অকাতরে প্রদন্ড হয়, ইতাও বেদ শাসনমুলক | দান প্রাতি" 
গ্রহে পত্রাপাত্র নিণয়ে, বেদশাসন জামাদের অন্থনিহিত ও সম্মানিত। 
বস্তু বিশেষ দান করিতে আছে, বস্তু বিশেষে নাই । বস্তু বিশেষে 
প্রতিগ্রহ আছে, আবার বন্তর বিশেষে নাই । এই বিবেচনা করিয়া 
ধনার্থা যে গ্রহণ করে, তাহাও বেদশাসন মুলক । সামান্য কএক জন 
লোকে যে কথা বলে, বা যাঙাকে সম্মান করে, তাহা রাজদারেও গৃহীত 
হয় । মহষি ও মহাপুরুষগণের আদি কীল জই. ত সেবিত ও সম্প।নিত 
বলিয়া, বেদ প্রমাণশাস্ত্র । 

যদ্দি বল পরদুঃখের অনুভবাত্মকচ্ছানই দানের কারণ? পরের 
দুঃখ হইয়াছে তাহার জন্যই দান করে। এই কথ! সম্তব হয় না, তাহার 
হেতুঃএই যে, এক আত্মাতে ছুঃখ বাঁ অভাব উৎপন্ন হইলে, পরকীয় 
প্রবৃত্তির হেতু হয় না। যে দাতা1--সেই আত্মায় এমন কোন জ্ঞান 
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আবশ্যক, যাহা! প্রবৃত্তির কারণ হয়। সেই জ্ঞান, দাতার ইফ্টসাঁধন 
জ্ঞান এবং উভয় নিষ্ঠ। সেই যে ইষ্ট সাঁধনতা জ্ঞান, তাহা বেদাদর- 
মূলক । দাঁন করিলে পরজনম্মে পুনঃ প্রাপ্ত বা ম্বর্গলাভ হইবে, এইরূপ 
জ্ঞানই দানপ্রবৃত্তির হেতু । এই যে সংস্কার ইহা বেদমূলক। 
নতুবা একের দুঃখে অন্যের দান করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল, এরূপ হয় না, 
মুখে যাহাই বল; 

অন্য পক্ষে যদি একের দুঃখে অপরের ভোগ হইত, এবং এরূপ 
দুঃখই যদি দান প্রবুক্তির কারণ হইত, তাহা হইলে দুষ্ট ব্যক্তিকেও দান 
বা! ভেজন করাইবার প্রবৃত্তি হইত। কোন দস্থ্য নরহত্যাদি পরিশ্রমে 
ক্ষুধার্ত হইলে-_-তাহাঁকে ভোজন করাইবার প্রবুক্তি ত হয় না । যাহাকে 
ভোঁজন বা দান করিলে অনিষ্ট, অর্থাৎ পাঁপ ভয়, তাহাকে কেহ দান 
করে না । শবতরাং দানের পাত্রাপাত্র আছে ইহা সহজেই বোধ হইতেছে । 

অভাববশ'তঃ প্রতিগ্রহ্প্রবৃত্তি, হীনের নিকট, সমানের নিকট, এবং 
উত্কৃষ্টের নিকট, ইহাও বে্দেশাসনমূলক | যাহার নিকট প্রতি- 
গ্রহে ছুরদূষ্ জন্মে, যাহার নিকট ছাপদে প্রতিগ্রহ কর্তব্য, এবং 
যাহার নিকট প্রতিগ্রহে শুভাদৃন্ট জন্মে । ইহাকেই «€ হীন, সমান, 
এবং উতকৃষ্ণ প্রতিগ্রহ বলে, ইহাও বেদাদর হুলক। দাঁন 
ভরিবিধ, সান্তিক, রাজসিক, ও তামসিক। বাল্যাবস্থায় কোন বশধ্য- 
ফল নাই, দাতার বিবেচনা পুর্ববক দান করা কর্তব্য । দাতার সাহায্যে 
যদি কোন দুষ্ট প্রতিপালিত হয় তাহার পাপের অংশ দাতাকে গ্রহণ 
করিতে হইনে। ইহা যুক্তিদিদ্ধ, যদি কোন হ্ুঃখিবালককে কোন 
দাত! প্রতিপালন বাঁ সাহাধা করেন। এ বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যদি 
দন্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তবে এ পাপের অংশ দাতার প্রাপ্য হইবে না 
কেন ? স্ুতরাং পাত্রাপাত্র বিচার দাতার অবশ্য কর্তব্য। ভুরিদান 
বিষয়ে পাত্রাপাত্র বিচার নিম্প যোজন হয় । 

তথাচ--. 
দাঁনধম্মং নিষেবেত নিত্যমৈট্টিকপোর্ঠিকং | 
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্র মাসাঁদ্য শক্তিতঃ ॥ 


ধর্ম ও কর্মফল । ও ৫৯ 


হৎকিঞ্চদিপি দাতব্যং যাচিতে নানসুরয়! 
উৎপৎস্তভে হি তৎপাত্রং ষত্তারয়তি সর্ব্তঃ ॥ 
ডুরিদান অর্থে, প্রার্থী উপস্থিত হইলে কোন বিচার ন! করিয়। 
যে দান করা যায়, তাহাকে ভূরিদান বলে। এইরূপ দানে দেশ, কাল, 
পাত্রাপাত্র নিয়মের অপেক্ষা নাই । যদি এরূপ সংকল্লে কোন প্রার্থী 
বৈমুখ হয়, কিম্বা কোন কারণে ব্যাঘাত ঘটে ; তবে দাঁতা৷ পাপভাগী 
হইবে। এইরূপ দান করিতে করিন্ে অদৃষ্ট বশতঃ দানীয় প্রব্য 
যদি কোন সৎপাত্রে ন্যস্ত হয়, তবে এরূপ গৃহীতা-_দাতার উর্ 
চতুর্দশ পুরুষ পধ্যন্ত পবিত্র করিবে । ইহাই ভুরি দানের অভিসন্ধি ও 
আকাওকল । 
অতপাস্ত নধীয়ানঃ 'প্রতিগ্রহরুচিদ্ধি | 
অস্তস্তশ্মগ্নবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি | 
ভূরিদান ব্যতীত সামান্য দানে পাত্রাপাত্, দেশ ও কাল অতিশয় 
প্রয়োজনীয় হইবে। ব্রাঙ্গণগৃহীতাঁর পক্ষেও বিচার করিবে, যে 
ব্রঙ্মণের তপস্যা নাই, অধ্য়নাদি নাই, অণঠ প্রতিগ্রহে যাহার বিলক্ষণ 
রুচি আছে, এরপ ব্রাক্মণকে দাঁন করিলে, পাষাণময় ভেলা দ্বারা সম্তরণ 
করিতে গেলে, যেমন সেই ভেলার সহিত জলমগ্ন হইতে হয়। তত্রপ 
তিনিও সেই দাতার সহিত নরকে নিমগ্র হইবেন । 
যুগধন্ন ভেদে দান চতুর্ববিধ । 
অভিগম্যোত্মং দানং ত্রেতায়ামাহ্য় দায়তে । 
দ্বাপরে যাচমাঁনায় সেবয়। দীয়তে কল ॥ 
যুগভেদপ্রযুক্ত মনুষ্ের দানধশ্মে সাধারণপ্রবৃত্তি এইবূপ। 
কলির প্রবৃত্তি আমাদের গুত্যক্ষবিষয়। পুনশ্চ উত্তম অধম নিরূপণ 
করিতেছেন 1 
অভিগম্যোত্তমং দান মাহুতঞৈব মধ্যমম্‌। 
অধমং ষাঁচ মানং শ্াৎ সেব! দানঞ্চনিক্ষলং ॥ 
গৃহীতার নিকট উপস্থিত হইয়া দাতা যে দান করে, তাহাই উত্তম 
দান গৃহীতাকে আহ্বান করিয়! যাহা করেন, তাহাই মধ্যম । গৃহীতাঁর 
প্রীর্থনানুসাঁরে যে দান, তাহাই অধম শ্রেণীর দান, এবং সেবা দান 


৬ ্ীনিত্যানন্দ বংশবন্লী | 


অর্থাৎ প্রভ্যুপকার বা সেবা করিলে দাতা যে দান করেন, তাহা সর্বদাই 
নিষ্ষল হয়। যাহা দান কর! যায় পরজন্মে সেই বন্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।€ 
যদি তাহাই বল,এঁ সকল তবে দান না করিয়। এ বস্ত্র ইহজম্মে সোঁগ করাই 
কর্তব্য,দানের প্রয়োজন কি ? তাহা নহে,দানে দুরিত ক্ষয় হয়। গুভাদৃষ্ট 
জন্মে । স্বর্গ অপবর্গের অধিকারী হয়, এবং অভিসন্ধি থাকিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। উত্তম দানে লক্ষ গুণ বুদ্ধি, মধ্যম দানে এ বস্তু সহজ গুণ বৃদ্ধি, 
অধম দ্বানে শত গুণ বৃদ্ধি, সেবাদান সর্বদাই নিল হয়। ইহজন্মের 
সঞ্চিত অর্থরাশি সহগামী হয় না, কিন্তু দানীয় প্রদত্ত হইলে উহা 
জন্মান্তরে সহগামী হয় । নচেশ এইখানেই থাকে 1 একমাত্র দানই লইয়া 
যাইবার উপায় । তবে বিবেচ নামত ধনাদি প্রেরণ করিতে না! পারিলে, 
পরজন্মেও কাড়িয়। লয় । ইতি স্পঙ্টম্‌ ॥ 
তঃ রাগ, দ্েষ, তম$, ক্রোধ, মদ, মাসধ্য পরিত্যাগ করিতে না 
চি তপন্তা। ও দানাদি সমস্তই ক্লেশকর ও নিরর্থক হইবে ) বরং 
দুরদৃষ্ট জন্মিবে, রাগাঁদির রশীভত হইয়া! বে ধন সঞ্চয় বা উপার্জন 
করা যায়, তাহা দান করিলে সেই তরে পুর্বস্থাদী ফল ভাগী হয় । 
অর্থাৎ রাজস বা ত'ম্স উপায়ে উপাজ্জিত ধনে কার্প করিলে কল 
দর্শে না সান্তিক উপায়ে লব্ধ অর্থই অদৃষ্ট কাধ্যের প্রশস্ত । পুরুষ 
রাগাঁদির রর হইয়া যে কিছু ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে, সে সকলই 
দ্তময় হয়। অতএব অতিশয় যত্রসহকারে ধৈর্য্য লবলম্থন 
পুর্বক সংসার ব্যাধির বিনাশ হেই ,সচ্ান্ত্রানশীলন ও সাধুসঙ্গ এই 
দুই মহৌষধ সংগ্রহ করা উচিত। বিষয় কার্য হইতে অবসর লইয়! 
এই ওষধদ্বয় সংগ্রহে বত্ববান হইবে । দেখ, ছুূর্দান্ত মুসলমান নবাব 
আওরঙ্গজেব, স্বহন্তে একটী উষ্ভীষ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । এত 
অধিক সম্পদ ও সাআক্ের . অধিকারী হইয়াও, এ উক্কীষ বিক্রয় 
করিয়া সেই অর্থগুলি মস্জেদে দিতে তাহার পুত্রাপি দায়াদগণকে 
শনুরোধ করিয়া মৃত্যকে আলিজন করিয়াছিলেন। ধণ্ধা নকলেরই সমান । 
ঘযদ্দিচ সকলেই তব্ধজ্জানদি অন্বেষণ বাঁ ট্টপার্জন করেছ না, 
কিন্তু ইহ জন্মের সুখশান্তি সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে। সকল অদৃষ্টে 
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সেন্ধূপ ঘটে না। সেই জন্যই স্বর্গ অপবর্গ এবং সুখ এত অধিক 
প্য, যে ব্যক্তি ইহ স্থখে বঞ্চিত তাহারই ইহন্খে বিশেষ আগ্র 
আসক্তি। যাহ! দুশ্রাপ্য, তাহাতেই আদর আকিঞ্চন অধিক, ইহাই 
মনুষ্যোর স্বভাব ও অভ্যান। যে-মনের ইচ্ছাপুর্ণ করিতে পারে 
তাহাকেই সাংসারিক লোক স্থখী বলে। স্থানীয় সুখ, জ্ঞান ও 
মুক্তির বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তব। প্রত্যক্ষ না হইলে প্রয়োজন বা 
প্রলোভন কিছুই হয় না। পরজাশ্ম কবে কি হইবে না হইবে, সেই 
আশায় জাশ্স্ত হইয়া থাকা যায় ন” ইহা পরম সত্য। বরং ইহাতে 
বঞ্চিত ও পরজন্মে দ্রষট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । বজ্তুতঃ 
ভোগেই ভোগপ্রবৃত্তি শাস্ত হয়॥ নতুবা অশান্ত হৃদয়ে কোন 
আশাই ফলবতী হয়না । আমরা মনে করি এই পৃথিবীতে স্বর্গা- 
পেক্ষা ও সুখের স্থান আছে। এবং মন, এই নশ্বর হাদয়ে এত মহার্থ 
স্থখের আমন পাতিতে পারে যে, তাহা দেবতার ও দুল । এই 
নশ্বর জীবনে নশ্বর জগতের ছুঃখময়ক্রোড়ে হীন মানব জন্মে যে, 
দেবগণ অপেক্ষাও সখের অধিকারী হয়, তাহাই আমরা জানি। 
বাস্তবিক তাঁভা শ্রিখ্যাও নহে। কিন্তু ভোগ না করিলে ইচার জনু- 
ভব হয় না এবং বিভৃষ্ণা ও হয় না। দীর্ঘকাল ভোগে অতৃপ্ত বাসন। 
তৃপ্ত হইয়া মন শান্ত হয়, তবে বুঝিতে পারে যে, দেবছুল্লভ সখ সত্যই 
আছে কিনা। তখন আর এরূপ সুখের লালিত্য থাকে না, ম্বভা- 
নিক অবস্থার প্রতীতি জন্মে। স্থতরাং টির জনক হইয়! উঠে। 
বেমন স্ন্দর উদ্যান ও কালক্রমে কণ্টকাকীর্ণ হয়, সেইরূপ সুখের 
মধ্যেও দুঃখের বীজ থাকে। সেই বীজ উপ্ত হইয়া কালে কণ্টকাকীণ 
হইয়া পড়ে । আর ভাল লাগে না, আগ্রহও থাকে না। তখন বিরাগ- 
বশতঃ রাজসবৈরাগ্য বা নিত্যকর্্মব সুখাভিলাষে বিতৃষ্ণ জন্মে। 
এইরূপ বিতৃষ্তার ফলে সুখ ছুঃখ বুঝিতে পারে, এবং স্বর্গাদি বিষয়ের 
অধিকারী হয়|! নতুবা নহে। 
যাহার। ইহস্্রখভোগে নিমজ্জিত ও পরিতৃপ্ত, যাহার মন্রধাপদ- 
বাচয, তাহারা ইহার মধ্যে আর সুখ খুজিয়া পার না। তাহারা 
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দেখে, তাহারই লীল! চাভুধ্য। তাহারা দেখে, এশ্বর্যাদিতে 
স্ুখশান্তির লেশমাত্র নাই। তাহারা দেখে পকলই ছুঃখময়, 
মিথ্যাগ্রলোভন। তখন তাছারা! বুঝে, সুখী, ছুঃখী, রাজ, প্রজা, 
এক সুত্রে গ্রধিত। ইতর বিশেষ কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পীড়ার 
অঙীমধন্ত্রণায় দিবারাত্র অস্ির, অবকাশ মাত্র নাই। তাহার 
যান,. বাহন, সুন্গমবন্্, সুম্বাছু খাছা, দুগ্ধীফেনসন্নিভশয্যা, কি স্থৃখ 
বিধান করিবে? যে স্ত্রীর উপ্লপতি অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে, 
সেই ভ্ত্রীর প্রণয়ে কি সুখ হইবে 4 প্রবৃত্তির অভাবে সকলই ছুঃখ- 
ময় বোধ হয়। এরূপ সুখের হস্ত হইতে তখন পরিত্রাণের উপায় 
অন্বেষণ করে। আর প্রলোভনে মুগ্ধ হয় না । তাহারা তখন খের ক্ষ 
অর্থ বুঝে । নচেৎ শান্ত্রাদি পাঠ করিয়! বা আকাঙক্ষাদির সহিত যুদ্ধ 
করিয়া কখনই মুক্তি ভাঁগী বা সুখী হইতে পারে না। কর্দ্নিষ্ঠ- 
জ্ঞানই এক মাত্র অবলম্বন, অন উপায় নাই। যখন ভোগের পর 
নিবৃত্তির আশ্রয় লাভ করে, তখন তাহারা স্থখ চিনিয়া লইতে পারে, 
এবং সুখের অন্বেষণ করে । তখন জন্মাস্তর দেখিতে পায়। ভবিষ্যৎ 
স্বখছুঃখের উপলব্ধির শক্তি জন্মে। তখন জম্মান্তক্্ঞের চিন্তা আসিয়া 
হৃদয় অধিকার করে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাজা রামকৃষ্ণ 
মহারাজ অতুলএশ্বর্্যের অধিকারী হইয়াও, পরমরূপবতী স্ত্রীলাত্‌ 
করিয়াও সখ খুঁজিয়া পান নাই। রঘুনাথ দাস, হিরণ্য গোঁবর্ধনের 
একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া প্রভূত ধনের অধিকারী; এবং 
স্বন্দরী ও পতিপ্রাণ! সহধর্ষ্মিণীর পতিত্বলাভে স্বশ্বী হইয়া ও সুখ 
খুঁজিয়া পান নাই। তাঁই ইহা'রা উভয়েই ইদানীস্তনকালে সুখের 
জন্থ সর্ববত্যাগী। কোনকারণ বশতঃ ইহাদের রাজস বৈরাগ্য নহে । 
বীতত্স দৃশ্যেও ইহার! বিরাঁগী নহেন। ইহারা শ্বশান, বিপ্দ ও 
দৈম্যবশত্তঃ বিরাগী নহেন। কোন রোগগ্রস্তও হন নাই। থে 
সুখের অন্বেষণে প্রবৃস্ত ; কারণ ব্যত'তই এই মনোহর বৈরাগ্য উৎপন্ন 
হইয়াছিল । ইহা সাধুদিগের ও বিস্ময় কর। এই অকৃত্রিম 
বৈরা্য তাহাদের অতিশয় মহুত্বের পরিচয়। যে স্ুখছুঃখ চিনিতে 


| ধর্ম ও কশ্মফল] ৬৬ 
পারে, তাঁছার এইরূপ গতি হইয়া! থাকে । লালাবাবুর এই জাতীয় 
ট্বিরাগা নহে, উহ! কারণ বশতঃ রাঁজস বৈরাগ্য মাত্র। 

যতই ম্ব্ক্যু নিকটস্থ হয়, ততই দৈববিপাকজন্য ভীত হইয়! ঈশ্বর 
চিন্তায় অধিকার জন্মে । ইহাই অধিকারী শব্দের প্রকৃত অর্থ । সোগেই 
ভোগ নিবৃত্তি হয়, আহারে ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। দৃষ্টিতে ক্ষুধার শাস্তি 
ন! হইয়া, ছিগুণ জ্বালায় জ্বলিয়া মরে। কখন ও শাস্তিসহবাদ ঘটে 
না। তাহার হৃদয়ে শান্তিদেবার স্থানাভাব | 
কেহ বা ইহজন্মের নৈরাশ্থে, পরজন্মে সুখলাভহেতু অদৃষ্ট- 

জনক কার্যে ব্যাপূত হয়। পরজন্মে সংকল্লানুরূপ ইন্টও সিদ্ধি হয়। 
এবং ভোগের দ্বারা নিবৃত্তির অধিকারী হইয়া মোক্ষ বা সুখ লাভ 
করে। যখন এরূপ কার্ধো সক্ষম না হয়, তখন বিরাগ আসিয়া অধি- 
কার করে এবং ঈশ্বরে মতি হয়। কেহ কেহ ধেধ্যাবলম্বনে অশক্ত 
হইয়া শারীরিক বল বা, কৌশলের সাহায্যে সুখী হইবার প্রয়াস পায় 
ইহাতেও পাপপ্রবৃত্তি জন্মে। কেভ বা উদরজ্বালায় প্রজ্বলিত হইযা 
জ্ঞান হারায়। ইস্কাও পাপপ্রবৃত্তির কারণ হইয়া জম্মান্তরে পুনশ্চ 
ক্ট ভোগ করে। ইচ্ছাময়ের কৌশল ছুর্ভেদ্য এবং বুদ্ধির জবিষয় । 
ইহাকে আমর! সামান্য বুদ্ধিতে কর্ম্প ফল ভিন্ন কি বলিব? ঘষে 
কারণে যাহার জন্ম, সে সেই ক'জই করে। 
একজন বিবেকী বলিয়াছেন ২ 

ন্মহ্যামো দেবালন্ হতবিধেস্তেপি বশগাঃ। 

বিধিবন্দ্য: সোহপি প্রতিনিয়তং কশ্মৈক ফলদঃ ॥ 

ফলং কণ্মায়ত্তং কিমমরগণৈ? কিঞ্চ বিধিনা। 

ন্মস্তুকশ্মেতভ্যে। বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি। ইতি 





ভক্তি জিজ্ঞাসা । 

ভজামি ইতি প্রতীতিসাক্ষিকঃ সমুহালম্বনবিষয়াভ্মকে। যানস- 
জ্ঞামবিশেষঃ ভক্তিঃ ॥ ভজধাতু +ভ্তি--ভক্তি । 

ঈশ্বরে দৃঢ় অনুরাগের দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। স্বৃতরাং কেহ 
কেহ ইহাকেই তত্তি বলে। এইরূপ ভদ্কিতে অভিসন্ধি থাকে 
বলিয়া ইহার নাম রাঁজসভক্তি। মহাত্মা বৈষুবগণের নিকট 
এইরূপ ভক্তি অভিনগণ্য এবং প্রলোভনশুন্য । তর্কঘ্বার! 
তক্তি নিশ্চয় করা যায় না। বিচারোধুক্তবাকৈরধদ প্রত্যক্ষার্থ- 
সাধনম্” ॥ কুতর্কে অনুভবের অপলাপ হয়। চরমকুতর্কে ব! 
কূটতর্ক দ্বারা তত্বজ্কান বিনষ্ট করা উচিত নহে। যে শান্র--তস্ব 
নির্ণয়ে অনুকূল, তাহা মনুষ্যপ্রণীত ও গ্রাহা। যাহ! সেরূপ 
নহে, এরূপ শান্তর বেদের অন্তর্গত হইলেও উপাদেয় নহে। যুক্তি- 
যুক্তবাক্য বালকের নিকট ও গ্রহণ করা উচিত। অযুক্কবাৰ 
রক্ষা! দ্বারা কণিত হইলেও তৃণতুল্য পরিত্যাগ ্রুরিতে হয়। মে 
ৰাক্তি অগ্রবত্তী গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া, “ইহা আমার পিতার কুপ” 
এই বাক্যেক্ দ্বারা কুপোদক পান করে, তাদৃশ ব্যক্তিকে কে উপদেশ 
দিবে? অনুভবশক্তির দ্বারা ভক্তিশ।ন্্র বুবিবার চেষ্টা করিলে 
বোধগম্য হয় । নতুবা, তর্ক, যুক্তি বা অঙ্কবিষ্ভার সাহায্যে ভক্তি- 
শান্তর বুঝিবার চেষ্ট। অতি মুটের কাধ্য । 

যেমন জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্মেষ ক্রিয়াত্মক, সেইরূপ ভক্তি ও 
ক্রিয়াত্মিক। ইছাতেও মুক্তি হইবার সম্ভব জাছে। এই মুক্তি 
অনুগ্রহের অপেক্ষা করে। কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানেরদারা তন্বজ্ঞানসাহায্যে 
বে মুক্তিলাভ হয়, তাহাই স্থখ ও মোক্ষের হেতু । ক্রিয়াঝ্মিকাই প্রধান। 
এই বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে-___ 

কোন এক ভূপালের শান্্রবিগহিতদিনে এক কন্যা, জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল। রাজসভার জ্যোতিবববদ্গণ তাহার জন্মলগ্ন বিচার 
করিয়া বলিলেন। মহারাজ ? এই কন্যা চিঞাসংস্থদরিবাকর ও 


তক্তি জিজঞালা। ৬৫ 
চতুদ্দশীতে উদ্দিতনিশাঁকরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । এই কগ্ধ। 
অতিশয় হতভাগিনী, ইহাকে ত্যাগ করুন। ইহার পিতৃকুল ও 
শ্শুরকুল উভয়ই বিনষ্ট হুইবে। অতএব ইহাকে ত্যাগ করিয়! 
স্বধী হউন। রাজ! বলিলেন দেখ-_-আমি ইহাকে ত্যাগ করি বান! 
করি, আমার পুর্ববকৃত কর্মফল নিশ্চয় ফলিবে। অতএব আাণি 
কর্মকে পুরস্কৃত করিয়া, এই শিশুকন্যা কদাচ ত্যাগ করিব না। 
মানবগণ যে শরীরে ষে যে কর্ম করে। পুনরায় দেই শরীরে সেই 
দেই ফল প্রাপ্ত হয়। ইহকালের ইন্ড্রিয়কৃতকণ্ম্ম, কখনও পুর্ববকৃত 
ক্র বিনাশ করিতে পারে না॥ আয়ু, ধন্, বিত্ত, বিদ্যা ও নিধন, 
দেহীর গর্ভবাসকালেই নির্দিষ্ট হয়। প্রীকৃকৃত কন্ন স্বামীর ম্যায় 
শুভাঁশুভ ফল বিধান করে। 

পূরববকর্ম্মবিপাকে পীড়িত জন্তুগণকে, মন্ত্রণা, তপস্যা, দান,তীর্থ কিন্থা 
সংযম, ইহার! রক্ষা করিতৈ পারে না? ঘর্দি কণ্্ম প্রবল না হইত, 
ঠাহা হইলে জরায়ুর ও পাকস্থলীর ন্যায় জীর্ণ করিবার শক্তি থাকিত। 
দৈবরক্ষিতবাক্তি বিনাধতে ও রক্ষিত হয়। আর দৈধহতব্যক্তি 
বহু বত্বের হ্রীর। সুরক্ষিত হইলেও অবাধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
ভহ] পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষীভূত। ক্রমে রাজার রাজ্যসম্পদ সমস্ত 
নাশ হইল। লোকে বলিতে লাগিল, এই পাপীয়সীর অবৃষ্টদোবেই 
রাজ্য নাশ হইয়াছে, এক্ষণে পুরক্ষয় ও অনিবাধ্য। রাঁজার এ কন্ঠ 
শর্দিষ্ঠাী বহুবিধ অপবাদবাণী শ্রনণ করিয়া, আপনাকে ধিক্কার করতঃ 
মরণে কুত্তনিশ্চয় হইয়া, ঘোৌররজনীযোগে নিজ্ত্রান্ত হইয়! অরণ্যে 
প্রবেশ করিলেন । 

জন্মান্তরের পাপক্ষর়হেতু রাজকন্যা শর্মিক্ট। উপযুক্ত স্থানে, 
গৌরীত্রত ধারণপুর্ববক উতকট তপোনুষ্ঠান করিতে আরস্ত করি-. 
লেন। বন্্কালপরে এক দিবস তিনি ইফর্দেবীর দর্শনে হতাশ হইয়। 
অগ্নিরুণ্খে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলে, মহাদেবী শর্বিন্ঠীর 
সন্মরখবর্তিনী হইয়া বর প্রদানে ইচ্ছা! করিলেন? শর্ণিষ্ঠা ভাহাকে স্তুব 
করিয়া বলিলেন, ছে দেবি! জামি উত্তম স্বামিলাভ কামনা করিয়া 


৬৬ স্রিনিত্যানন্দ বংশবলী | .. 

তপস্চরণ কৰিতেছিলাম। এক্ষণে আপনি দয়াপরবশ বরদা 
হইয়াছেন। সম্প্রতি আমাকে জ্বর! আক্রমণ করিয়াছে। জার জামার 
গতি লাভের বাসনা! নাই। এক্ষণে কিরূপ কর্্মবিপাকে আমার 
দুর্দশা ঘটিয়াছিল, অনু্র€পূর্ববক প্রকাশ করুন । 

দেবী বলিলেন, হে রাজকন্যে ? পুর্ববজন্মে তুমি চাণ্ডালী ছিলে, 
তোমার বহু সন্তান ছ্িল। একদিবস জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহকালে, 
ভোমার পুত্রগণসহ তুমি এ মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া জল অস্্ে- 
ধণ করিতে ছিলে। দৈবযোগে একটি কূপ তোমার দৃষ্টি গোচর 
হইলে, তুমি জানন্দের সহিত পুত্রগণসহ কূপের নিকট উপস্থিত 
হইয়া দেখিলে ; একটি কপিলা তৃষ্ণাতুরা হইয়া জলপানের চেষ্টা 
করিতেছে । কিন্তু এ কৃপে এতাদৃশ স্বল্প জল ছিল যে, কপিলাকে 
পান করিতে দিলে, তোমাদের কুলান হয় ন!। তখন তোমার শরীরে 
দ্রয়। উদয় হইল । এবং এ জল উত্তোলন করিয়া এ কপিলার প্রাণ 
বক্ষ! করিয়! ছিলে । আপনার ও পুত্রগণের প্রাণের মমতা কর নাই। 
পরে স্তশ্যাহুদ্ধ ছারা পুত্রগণকে রক্ষা করিয়া, আপনি মৃত্যুকে আলিজন 
করিয়াছিলে। এই কপিলাভক্তিসহ মৃত্যু হইয়াছিল। « এবং এই 
কন্দ্মবিপাক হঠাৎ, উপস্থিত হইয়াছিল, সেই জন্য তুমি রাজকুলে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া ও স্তবখী বা মোক্ষভাগিনী হইতে পার নাই । এক্ষণে 
আর ক্ষোভের প্রয়োজন নাই। তোমার কর্ম্ম, পর্যাপ্ত হইয়াছে । 
তঃপর ভূমি সুখী ও মোক্ষভাগিনী হইলে । আমি তোমাকে আমার 
কঙ্ছরীনূপে গ্রহণ করিলাম । এই বলিয়া মহাদেবী, শর্টিষ্ঠীকে যৌবন 
দান করিয়া রাজকন্যা সহ অন্তহিত হইলেন। 

এ চাশালী দৈবাণ পুর্ববজন্মে তপন্ঠাদি কার্য বিনা, দয়াপরবশ হইয় 
(পিলার জীবনদানরূপ অদৃষ্টলাভ করিয়। রাজকন্যা হইয়াঁও সুখ 
: মোক্ষভাগিনী হইতে পাঁরেন নাই। যখন বিহ্তকর্ম্মযোগে 
২স্কতা হইলেন, তখনই তিনি সখ ও মোক্ষের উপযুক্তা হুইনেন। 
তরাং অসন্পূর্ণ কম্নে স্থুখ লাভ হয় নাঁ। পূর্বেরধাক্ত ভক্তিছারা 
্ মুক্তিলাভ হয় টে, কিন্তু এরূপ মুক্তিতে কদাচ সুখলাভ হয় না। 


প্রেমভক্তি | ৬৭ 


প্রফত্ব অভাবে কোন কারণবশতঃ যে ভক্তি হয়, তাহ! ক্রিয়াত্িক! 
বলা যায় না। জ্ঞান যত্ুসাধ্য, উহা ক্রিয়ার ধণ্দ্রবিশেষ। সামান্যতঃ 
আপন ইচ্ছায় জ্ঞানাশ্রিত। তক্তি জন্মে না। পুভ্রকলত্রাদি বা এশ্বর্যয 
বিষয়ে অনুরাগ ভক্তি নছে। উহা! এক প্রকার লোভ। ভক্তি ই বা 
পূর্ববজন্মের ক্রিয়ার ফল। ভরক্তর দ্বার! উপকার বা অপকার উভয় 
সিদ্ধ হয়। যাহা ক্রিয়াশ্রয়ী নহে তাহার ফলও সেইরূপ । স্বভাঁবভূৃত- 
বুত্তিভেদে' ভক্কির ও ভেদ হয়, ইনার সন্দেহ নাই। এই নশ্বর জগতে 
নশ্বরকর্ম্মহেতু ভক্তি, বা কণ্মাফল অবিনশ্বর হইবে কেন ? অনুরাগ 
ভক্তি নহে। দীস্য এই সামান্য ভক্তির উদ্বোধক। ভৌতিক ন| 
হইলে ও ভক্তির নাশ জাছে। সমস্ত বন্ত, রস, বা ভাব সংযোগাদির 
ফল । সামান্য জ্ঞানের বিশেষেও এইরূপ ভক্তির বিশেষ হয়। কুশিক্ষা 
কুদৃষ্টাস্ত, কুবাবহার কুপ্রণা, কুদৃষ্টি, কুদৃশ্য হইতে কালক্রমে কুসং- 
স্কার জন্মে। পুনশ্চ সুসংস্কারে এরূপ ভক্তি বিশ্বাসের নাশও হয় । 
ভক্তির ও অভক্তি আছে। সংস্কার ভ্রিবিধ--ভাবনাখ্য, স্থিতি 
স্থাপকাখ্য, ও বেগাখ্য | 

নিয়াশক্ষি অহংকার । অহং ত্রিবিধ, বৈকারিক--মনঃ। তৈজস 
_-ইন্দ্িয়। তামস-_-ভূত ॥ ত্রিবিধ ভক্তির লক্ষণ ভাগবতে বা 
গাভাঁয় দ্রষ্টব্য ॥ 

রস ও ভাব, ভক্তিপ্রবর্তক | জ্ঞানকন্রে যোগধশ্মে নহে কৃষ্জ বশ । 
কৃষ্ণচবশহ্েতু এক শ্রেমভক্তিরস।। যাহাকে আমরা দেখি নাই, 
চিনিনা, জংনিনা, তাহাতে তক্তি করিব, ভাল বাসিব কিরূপে ? ইহ 
কখনও সম্ভব নহে । ঈশ্বরকে আমর! জাঁনিন! বা জানিবার উপায় নাই 
বলিয়! চেষ্টাও করিতে ইচ্ছ। হয় না। তবে ভাল বাসিব কি প্রকারে ? 
জোর করিয়!, ভয় করিয়া, ভালরূপ না জানিয়া, না দেখিয়া, কি ভাল- 
বাপ যায় ? 

ভাব প্রত্যয়ে রসাধিক্যবশতঃ না দেখিয়াও ভাল বাসা হয়, ইহ! 
সাবয়ৰ পদার্থে আমরা দেখি। দেখ-_কামোদ্রেকছেতু শৃঙ্জার রসের 
আধিক্য হয়। এই ইচ্ছা মনেই জন্মগ্রহণ করে, সেই জন্য কামের 


৬৮ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 
একটি নাম “মনসিজ” রাখিয়াছেন। লমস্তরসেরই অধিক্য মনে। 
মনই রসের অবলম্বন, তাহার পর ইন্দরয়াদি দ্বারা ভোগ হয়। শৃ্গার 
রসে প্রায় উত্তম নায়ক হয়। এস্থলে পরজ্ত্রী ব অনুরাগবিহ্থীনা বেশ্যা 
পরিবর্জজন করিতে হইবে । বেমন লাধনাবিষয়ে ঈশ্বরানুরাগবিহীন 
সাধক রড করিতে হয়, ইহাঁও সেইরূপ । যেমন সেব্য সেবক 
সাধনায় প্রয়োজন। শুঙ্জার রসে, নায়ক নায়িকা ক্সবলম্বনন্বরূপ 
হইবে। তবে সাধনায় গুরু, ইহাতে দূত, স্তরতিপাঠক বা সখী 
কার্যসাধকরূপে গ্রয়োজন হইবে । 

সকল রসের উদ্দীপকভাব আছে। শৃঙ্জাররসে- চন্দ্র, চন্দন, 
ভ্রমরগুঞ্জীন, কোকিলকুজন, বসন্তকাল ইত্যাদি উদ্দীপক । সাধনায় 
আ!তুপরিচয় উদীীপক হয়। নচে€ সাধন নিষ্প্রয়োজন হইবে । যেমন 
রূপজ মোহ প্রণয়ের নাশক, সেইরূপ আতা বিষয়ে অন্ধত্ব, সাধনার 
নাশক । ভ্রতঙ্গী কটাক্ষ প্রভৃতি, শঙ্গাররসের অন্ভবনীয় ॥ তটম্- 
ভাব সাধনার প্রবৃত্তি । 

বিগুলভ্ভ ও সম্তভোগভেদে শঙ্গার দুই প্রকার হয়। যে স্থলে 
নায়ক তাখব! নায়িকার রতিভাব সম্পূণ রূপে বর্তমান কিন্তু কেহ 
কাহাকেও প্রাপ্ত হইতেছে না, সেই স্থলে বিপ্রলস্ত উৎপন্ন হয়। 
বিপ্রলস্ত চতুর্বিবিধ, পুর্ববরাগ, মান, গ্রবাম ও করুণ। দর্শনে ত হইতেই 
পারে। দর্শনবাভীত রূপ অথৰা গুণাদি শ্রবণ দ্বারা নায়ক 
নায়িকার হৃদয়ে জনুরাগ সঞ্জাত হইয়া উভয়ের অপ্রাপ্তি বশতঃ যে 
দশা হয় তাহাই পূর্ববরাগ । ঈশ্বরবিষয়ে সাধ্যসাধকভাৰে ঠিক এই 
দশাই হয় । কিন্তু ইহা কাঁল্লনিকরূপে বিবেচিত হইলে, সাধকের বা 
নায়ক নায়িকার এরূপ দশ! উৎপন্ন হয় না, ইনাকেই ভাবের ঘরে চুরি 
বলে। ঈশ্বরের বূপগুণাদি গুরু মুখে শুনিতে হয়। 

পুর্ববরাগে নায়ক নায়িকা, দূত, দুতী জ্ুতিপাঠক ও সখীর নিকট 
জপশ্ণাদি শ্রবণ ঘটে । এবং ইঞ্ুজালে, চিত্রে ম্বপ্পে, অথব! সাক্ষা 
জপে নায়ক নায়িকার দর্শন যথেষ্ট ও সন্ভোষজনক হয়। পূরববরাে 
| দশদশা উপস্থিত হয় বথা-__অভিলাধ, চিন্তা, স্মৃতি, গুপকখন, উদ্বেগ, 


প্রেমভক্তি। ৬৯ 
প্রলাপ, ব্যাধি, জড়তা, অবশেষে মৃত্যু । ইহাই পরিণাম। পরপর্ধযায়ে 
প্রীথমে দর্শনেচ্ছা!, তাহার পর' চিত্তের আসক্তি, তাহার পর 
ংকল্পু অর্থাৎ পাইবার ইচ্ছা এবং উপায়চিন্তা, তগপরে নিদ্রাত্যাগ 
ক্ষীপতা, বিষয়ে বিরতি, লজ্জাপরিহার, উন্মত্ততা, মুচ্ছ1 ও স্ৃত্যু। 
এই স্বৃত্যু অত্যন্ত স্থখকর, ইহ। সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। ইহাও পূর্বৰ 
জন্মের উচ্চ সাধনার ফল। শ্রীচৈতন্যের এই সকল অবস্থাই ঘটিয়। 
ছিল। ইহার তূরি ভূরি প্রমাণ কবিরাজগোস্বামী দেখাইয়াছেন। 
ইছারই নাম প্রেমভক্তি। কাম হইতেই প্রেমের উত্পন্তি তাহার 
সন্দেহ্মাত্র নাই। যেমন পঙ্কজে পঙ্গন্ধ থাকে না। সেইরূপ প্রেমে 
কাম গন্ধ থাকে না। কামে, মন সঙ্কুচিন্ত হয়। কাম সম্বোচক। 
কিন্তু প্রেম মনকে জগছ্বাযপী করে। প্রেম ব্যাপক । 

আত্ে্রিয়প্রীতিইচ্ছা তারে বলি কাম। 

কৃষ্চেন্দ্িয়প্রীতিইচ্ছা' ধরে প্রেম নাম ॥ 

( কবিরাজ গোস্বামী ) 
সঞ্চারভাব কাম এবং স্থায়িতভাব প্রেম। 

নিঃস্বার্থ যে ভাব শুবং রস তাহাই প্রেম। দেখ--নদী জল পান করে 
না। বুক্ষ ফলাদ্দি উপভোগ করে না। মেঘ নিজের জন্য বর্ষণ 
করে না সাধুদিগের সম্পদ নিজের জন) নহে। বিনা স্বার্থে ইহার! 
বিতরণ করিয়া জগশ্পালন করে। গোপিকাদিগের কাম নিঃস্বার্থ 
ভাঁবাপম্ন হইয়া প্রেমে পর্যবসিত হইয়'ছে। স্বচ্ছ ও ধৌত বন্তে 
যেমন দাগ থ।কে না, তন্রপ প্রেমেও উপাধি নাই। কাম অর্থতম, 
গাঢ় অন্ধকার । অন্ধকারে বস্তু থাকিলে যেমন দেখা যায় না, এমন কি 
নিজেকেও দেখিতে পায় নাঁ। কিন্ত্ত সর্প, ব্যাত্র। যাহ। মনে কর তাহাই 
যেন সম্মুখে উপস্থিত হয়। সেইরূপ কাষী, তত্ববস্তু দেখিতে পায় 
না। কেবল পাপই দেখিয়া থাকে । কান্ঠের অস্তঃশ্থিত অগ্নি কাষ্ঠকে, 
দগ্ধ করিতে পানে না। কিন্তু ঘর্ষণে দাঠিকাশক্তি উৎপন্ন হইয়া 
কান্ঠকে ভ্্ীভূত করিয়া ফেলে'। সেইরূপ কামে, প্রেম বর্তমান থাকি- 
লেও, তত্বজ্ঞানমিশ্রত যে কাম, তাহাই প্রেমে পরিণত হইয়া 


৭. ৰ প্ীনিভানন্দ বংশবল্লী । 


মুক্তিকেও তুচছ করে। নচে এ জাসন্তরিক কাঁমে বলসঞ্চার হইলে 
নরকামি উত্পন্ন হইয়া জীবকে ভন্মীভূত করে । মহাতাবের অধিকার 
ব্যক্তি বুঝিতে পারে। “ভাবের পরমকান্ঠ! নাম মহাভাব”। 

কল্পনাশক্তির বিকাশ বিষয়ে, ইন্দ্রজাল, চিত্র, প্রতিমা, তেজঃ, শুন্য 
ইত্যাদি প্রধান। ইহাতেই সগুণ ব্রন্মের মানসব্যাপাররূপ সাধনা । 
ুস্তিকল্পন। ব্যাতিরেকে প্রথম প্রবৃত্তির উপায় নাই। পরে মন বখন 
বুঝিভে সক্ষম হয়, তখন মার এরূপ ক্রীড়নকের আবশ্যক হয় ন| ॥ 
তখন দর্শনেচ্ছা। বলবতী হয়। আসলে স্পৃহা হইলে, নকলে ঘ্বণ! 
জন্মে ইহাই স্বভাব । 

প্রণয়জনিত ঈর্ঘ্যাহেতু যে কোপ তাহাকেই মান বলে। ইহাও 
সেব্য সেবকের হয়। শ্রীচৈতন্য ইহা প্রদর্শক । পরস্পরের প্রেম 
গাঢ় হইলেও সেই অবস্থাকে মান বলা যায়। কেবল পুত্রউ্পাদক 
আবশ্থ। বা শক্তি প্রেম নহে, ইহ! স্মরণ রাখিতে হইবে । নচেৎ এই 
সকল উক্তি প্রলাপ বোধ হইবে। সেই কারণ অধিকারীর প্রয়োজন । 
স্বভাবস্তঃ প্রেমের কুটিলঈক্ষণ ব ভাব হেতু, কারণ ব্যতীতও প্রণয়ে 
নায়ক নায়িকার মান হয়। পতি অপর প্রিয়ার সহিত্ত মিলিত হইতেছে 
ইহা শ্রবণে কিনা দেখিলে কিন্থা অনুমানেও স্ত্রী ও পুরুষের মান হয়। 

কার্য্যবশতঃ শাপবশতঃ কিম্া সন্ত্রমহেতু নায়ক নায়িকার প্রবাস 
হইয়। থাকে । যদি নায়কের প্রবাস হয়, নায়িকার অঙ্গ মলীন, মস্তকে 
এক মাত্র বেণী ধারণ করে। দীর্থনিশ্বাস সহচররূপে থাকে, ভূমি- 
শয়ন প্রভৃতি শোকসূচক সবন্থ। প্রাপ্ত হয়। 

নায়ক নায়িকার মধ্যে একজন লোকান্তরে গমন করিলে, বর্দি 
পুনরায় মিলনের প্রত্যাশা থাকে, সেই নায়ক ব! নায়িকার মধ্যে এক 
জুন শোকাকুল হয়, তাঁহাকেই করুণ বলে, শ্রীটৈতন্যদেবে ইহার পুর্ণ 
বিকাশ। 
ভক্তের ঈশ্বরদর্শনরূপ মুক্তি, সন্ভোগেরপরা কান্ট ॥ নায়ুক নায়িকার 
সন্তোগন্ুখ ক্ষণিক। পরস্পরের প্রতি আসক্তচিত্তে দর্শন স্পপর্শন ইত্যার্দি। 
ঈশ্বরে এইরূপ রতি ও ভালবাসার এক অনির্ধবচনীয় অবিচ্ছিন্ন 


প্রেমভক্তি ॥ | .. ১ 
হ্ুখের অধিকারী হওয়া যায়, যে পাইয়াছে সে প্রকাশ করিতে 
পারে না। 

মধুরে লক্ষ্য পড়িলে জগতের যাবতয়ী স্থখসস্তোগ তুচ্ছ হইয়া 
পড়ে । “প্রেম ভক্তি শিখাইতে আঁপনে অবতরি। রাধাভাব কাস্তি 
দুই অঙ্গীকার করি” ॥ মধুর সর্ককাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রস। শৃ্গীর ১, বীর ২, 
করুণ ৩, অদ্ভুত ৪, হাস্য ৫, ভয়ানক ৬ বীতগুস ৭, রৌদ্র ৮ শান্ত ৯, 
এই নব রসের মধুরে সমাবেশ আছে। শুঙ্গার বা মধুর সর্বব প্রধান। 
সখ্য, দাস্য, শান্ত, বাৎসল্য, মধুর । এই সকল ভাবে নবরসের সামগ্জন্যয । 
শৃঙ্গার রসে ত্রয়োদশ রসের সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়। 

অবিদগ্ধবিধি ভাল না জানে স্জন । 
কোটা নেত্র নাহি দিল, সবে দিল ছুই ॥ 
তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুই ? 
(কবিরাজ গোস্বামী ) 


তথা হি------ 
নাত মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন । 
জ্তিহীনজ্ঞানে করে লালন পাঁলন। 
সথ' শুদ্ধ সধ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ । 
তুমি কোন্‌ বড় লোৌকস্ভুমি অমি সম? 
প্রিয়! যদি মান করি করেন ভন । 
বেদ স্ততি হইতে হরে সেই মোর মন” । 
মোর পুত্র মোর সথা মোর প্রাণপতি। 
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি। 
আপনারে বড় মানে আমারে স্মহীন 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন। 
দাস্য সধ্য বাৎসল্য আর যে শুঙ্গার। 
তটস্থ হইয়া! হ্বদে বিচার ষদি করি। 
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মীধুরী 
অতএব মধুর রস কহি তার নাম। 
স্বকীর পরকীর ভাবে ছিবিধ সংস্থান । 


মহ শীনিতানিদ্দ বংশব্লী। . 
| ক্লাধা সহ ক্রীড়ারদবৃদ্ধির কারণ । 
.আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ 
€ ইভি কবিরাজ গোস্মামী ) 


বস্ততঃ লেখনীসঞ্চালন বা বাক্যবিন্যাস দ্বারা যেরূপ ঈশ্বরের 
স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা নিক্ষল হয়। তক্রূপ রস বুঝাইবার চেষ্টাও 
বৃষ্টতা মাত্র। এই রস বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়া অনেকে অনেক কথা 
বলিযাছেন। রস বিকল্প বা! নির্বিবিকল্পজ্ঞানবেদ্য নহে। ইহ! জাতি 
ব্যক্তি শ্বরূপও নহে। ইহা বেনান্তশান্ত্রের ব্রদ্মস্ববূপ নহে, বা তাহা 
হইতে একাস্ত ভিন্ন ও নহে । অথচ কাল্পনিকও নহে । 

কাব্য প্রকাশক বলিয়াছেন--জাতি পক্ষ আশ্রয় করিলে ব্যক্তিকে. 
ও ব্যক্তিপক্ষ আশ্রয়ে জাতিকে, এবং সবিকল্পজ্ঞানাশ্রয় করিলে 
নির্বিকল্পত্্কানকে, যে ভাবে বুঝা যায়, রস ও সেইরূপেই বেদ্য। 
অতিরিক্ত ভাবে বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। যেমন যোগী আত্মতত্ব- 
হ্তানে সমর্থ, তজূপ রসিকগণ ও রসতত্বজ্ঞানে সমর্থ হয়েন। অন্যকে 
পৃথক্রূপে বুঝাইতে না পারিলেও, যেমন সকলেই ্বস্থ আত্মাকে 
বুঝিতে পারেন, সেইরূপে রসের অনুতবকারীও স্কন্ঘ রসের আস্বা- 
দন করিতে ও বুঝিতে পারেন। 

ভাব ও রস পৃথক হইলেও, ভাববিহীন রস বা রসবিহীন ভাব 
হয় না। রস ও ভাব ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর । এক রস অপর রসের নাণক 
ঝ। প্রকাশক হয়। যেমন হাল্গ্য, ক্রোধাদির ব্যভিচারী । কোন এক- 
মাত্র নায়ক হইতে, নানাব্যক্তির নানাপসের উন্তবও হয়. যেমন 
শ্রীকৃষ্ণের ধনুর্যজ্ঞ প্রবেশ কালে, মললগণ শ্রীকৃঞ্চকে রজরূপজ্জঞানে 
রৌদ্র রসের অনুভব করিয়া ছিল (১ )। প্রজাপুঞ্জ, মানবগণের শ্রেষ্ঠ 
রূপে দর্শন করিয়া অদ্ভুত রদ উপভোগ করিয়াছিল । ২। রমণীগণ, 
কন্দর্প স্বরূপে শৃঙগীর রসে প্ত হুইয়াছিল। ৩। গোপগণ, স্বজনজ্ঞানে 
শাস্তরল উপভোগ করিল । ৪1 মহাপালগণ, শাসনকর্তা রূপে, বীর 
রসের অনুভব করিয়াছিল। ৫ | পিতা মাতা, পুন্রজ্ঞানে' করুণরসে 
জঁর্র হইল.) ৬। ভোজপতি, সাক্ষা মৃত্যুরূপে জাত হইয়া, ভয়ানক 
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রসে ভীত হুইয়াছিল। ৭। অঞ্ভগণ, জড়রূপে দর্শন করিয়া হাস্যরস 
উপভোগ করিল। ৮। যোগীগণ, পরম তত্বরূপে জ্ঞাত হইয়া, শাস্তি- 
গ্র্স আশ্রয় করিল। ৯। বুঞ্কিগণ, দেবতাজ্ঞানে অন্ভুতরলে বিস্মিত 
হইল । ১০ ॥ কেবল বীভৎস রস কেহই জন্ুভব করিতে পারেন 
নাই ॥ যেমন শ্রীকৃষ্ণ হইতে রৌদ্র, শান্ত, ও শৃ্জার রসের পরস্পর 
ব্যভিচারী হইলেও যুগপশ আবির্ভাবে ব্যাঘাত ছিল না। সেইরূপ, 
ষে বস্তু যাহাতে না থাকে, সেই বস্তু তাহা হইতে কেহই প্রাপ্ত হয় ন। 
রত্যাদি কিছুকাল হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ রস ক্রমশঃ জ্ঞানে পরি- 
ণত হয়। এরূপ জ্ঞানগৌচররস সংস্কারে পর্যবসিত হইলে অপূর্ববস্ব 
জন্মে। তখন ভাবনাখ্যসংস্কারের নাশ হয় না। বরং কারণাস্তরে 
ফলদায়ক হয়। শ্ুতরাং রস।দি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী ॥ 

কাব্য ও নাট্যাদি, রতি প্রভৃতি ভাবের ও রসের আকর। বিভাব 
মন্ুভব, সান্বিক, সঞ্চারী € বাতিচারী। ৰিভাব দ্বিবিধ-_-আলম্বন ও 
উদ্দীপন। নায়ক ও নার্িকার অবলম্বনকে আলম্বন বলে। ইহার 
উদ্দীপক, চন্দ্র, কৌকিল, বসন্ত, ইত্যাদি । সম্ভোগে সাহাঁধ/কারী--ছয়- 
ধতু, চন্দ্র, সূর্বক্ট উদয়, অস্ত, জলকেলি, বনবিহার, প্রভাত, উষা, 
মধুপান, যামিনী, সুগন্ধিবায়ু, অনুলেপন, ভূষণ, প্রমোদ উদ্যান, স্তুনি 
ম্ঘল হম্ণাদি ॥ 

নিজ নিজ কারণের আলম্বন উদ্দীপন দ্বারা রত্যা্দি ভাবের যে বাহ 
প্রকাশ তাহাকে অনুভব বলে। ভ্ত্রীগণের অজজ এবং স্বভাবজ 
অলংকারকে বিভব বলে । অনুভাবন্বরূপ সত্তিকভাব জলঙ্কারাদি এবং 
কটাক্ষাদি ষে চেষ্টা, তাহাও অন্ভব বল! যায় । নিঙ্জ আত্মাতে বিশ্রাম- 
কারী যে রস, তাহার বাহা প্রকাশক ন্দান্তরিক ধন্ম-সন্্। এরূপ সত্ব 
হইতে উতুপক্ন বিকারকে সান্বিক বিকার বলে। শসন্বং প্রক্কৃতেগুণঃ 
স্থখহেতূঃ প্রকাশকজ্ঞানং। সতোভাব$, বা স্থুখজনকগুণঃ | ধণ্মাশ্-- 
প্রসাদঃ হর্ষ, গ্রীতিঃ, সন্দেহঃ, ধৃতিঃ, স্মৃতিরিত্যা্দি। সন্বমাত্রের জনক 
হেতু অনুষ্ঠবের বিরোধী, স্তম্ভ, ন্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বৈবণ্য অশ্রু 
এবং গ্রলয় অর্থাৎ সুখ অথব! দুঃখের দ্বার! চেষ্ট! এবং জ্ঞানের নিরা- 


৪.  .  শীনিত্যানন্দ বংশবলী । 
কৃতি। স্থিররূপেবর্তমান রত্যাদির নিবে প্রভৃতির প্রাছুর্ভাব কা তিয়ো- 
ভাব দ্বারা আভিমুখ্যে চরণ, ব্যভিচার । চরণ, মেলক। 

যাহার দ্বারা যেরসের ব! ভাবের স্ধণর হয় তাহাকে সেই ভাবের 
সঞ্চারী বলে। ইহা ক্ষণস্থায়ী ॥ 

চরমে শৃঙ্গারাদি কোন রসের তারতম্য থাঁকে না, যে য্যক্তি কখনও 
ডুক্তভোগীনহে তাহার পক্ষে এইরূপ বাক্য ছুবোঁধ্য হইবে। রসের 
সম্পূর্ণ কিকাশ হইলে, অন্ুভবকারীর একটি অনির্ববচনীয় আনন্দ অনুভব 
হুয়। যে রসের রসিক হউক, চরমে শান্ত রস আশ্রয় করিবে । ইহা 
রসের স্বাভাবিক । এই আনন্দ পরিবর্তন বুবিধ। এরুপ পরিবস্তিত 
ভাব হইতে ব্রক্মান্যাদ ঘটে । যেমন দুগ্ধ, অগ্ বা দধি সংযোগে দধি 
রূপে পরিণত হয়, সেইব্মপ বিভবাদি কারণাস্তরের যোগে ্রস্ফটিত 
হইয়া রসত৷ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হইলে, তখন আর এঁ রসকে নষ্ট করা 
যায় না । এরূপ রসের স্থায়িত্ব হয়। এপ্রকার রসের শ্থায়িভাব, 
চিদানন্দচমণ্ডকারব প্রাগ্ হয়। এ চমশ্কার, সত্ব্বের উদ্রেকবশতঃ অখণ্ড 
সপ্রকাশ আনন্দচিন্ময়,। অন্যান্থাজ্ডেয়পদার্ধের সম্পর্কশূন্ত ব্র্গান্বাদের 
তুল্য লোকোত্তরচমণ্কীরজনক । যেমন দেহ ও দেহী ন্বান্তিপ্রযুক্ত অভিন্ন 
প্রতিপন্ন হয়, তন্ররপ রত্যার্দির সহিত রসও অভিন্ন রূপে রসিকগণ 
ক্সান্থাদ করে। রজঃ ও তমঃ দ্বারা অস্পৃষ্ট অবস্থাকে সান্তিক বলে। 

ইহা জন্মে আপদ, ঈর্ষা, ও অবমানন! ছেতু ( দৈন্য, চিন্তা অশ্, 
নিশ্বাস, বৈবপ্য উচ্ছা সাদি, ) দেহ বিষয়াদিতে যে অনুপাদেয় জ্ঞান, 
তাহাই ভাবাস্তর তত্বজ্কান। অন্ধকারে দীপ যেমন আপনাকে ও বন্ত 
মকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ রস ও আপনাকে ও রসিককে প্রকাশ 
করে। চিত বিভাবাদি অপর জেন্য় বস্তুর সম্পর্কশূন্য বিষয়াস্তর ছার! 
আনন্দের ছিন্ন প্রবাহ, ব্রল্ম সাক্ষাকার তুল্য । কিন্তু অবিচ্ছিনননবস্থা 
্রঙ্গসাক্ষা লোকোত্তর চমতকার প্রাণ। ইহাই রস বিষয়ের 
সান্বিকরসাবিষ্ট ভক্তের প্রধানত্ব ॥ 


( ইতি সংক্ষেপঃ ) 
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খুটউপাসকগণ ভালবাসাকে ঈশ্বর বলেন। ইচ্ছা শ্রীচৈতন্যের- 
্াদর্শি ত প্রেমভক্তি নহে । ইহা দয়ার প্রতিকৃতি। বিশু শিশ্তাগণকে 
তালবাসিতে শিক্ষাদিতেন অর্থাৎ দয়! করিতে শিক্ষারদদিতেন। বয়হ- 
প্রাপ্ত হইয়া! খুষ্ট “জন্‌” নামক এক ধান্মিক ব্যাক্তির নিকট গমন করি- 
লেন। সে ব্যক্তি খুষ্টকে চিনিয়াছিলেন, সেইজন্য শিষ্যু করিতে অসম্মত 
হুইলেন। তখন থুষ্ট তাহাকে বলিয়াছিলের । “জন” তুমি জামাঁকে 
শিব্যুনে গ্রহণ কর, তাহাতে পাপ হইবেন, এই প্রকারে সক্কলধর্ম্মই 
সাধন করা উচিত । “জন তাহাকে অগ্নি ও পবিত্র মাতা! দ্বারা সংক্কৃত 
করিয়া শিশ্য্ে গ্রহণ করিলেন। খুষ্ট ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতরূপে 
আপন মন্তকে নামিয়া জাসিতে দেখিলেন। সেই সময় সকলে দৈববানী 
শুনিল, “ইনি আমার প্রিয় পুক্র, ইহ।তেই জামার পরম সস্তোঁধ”। সেই 
পর্যন্ত লেক সকল তাহাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুক্র বলিয়া তক্তি 
করিতে লাগিল। খুষ্টও লোক সকলকে পাপ ও তাপ হইতে মুক্ত 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহুদিগণের বিশ্বাস ছিল ও জাছে যে, 
থুষ্ট পরে আঙিবেন। এই খুষ্ট নামধ্রী প্রবঞ্চক । এই জ্ঞানে ইন্ছুদ্রি- 
গণ কাটা মারিয়ু? ধুকে হতা। করে। খুষ্ট জীবকে ভাল বাসিতেন, 
সেই জন্য নিজ রক্ত, মাংস, অস্থি ও প্রাণের ছারা লোক সকলের পাপ 
পরিশোধ করিলেন। সেই জন্য ভক্তরা বলেন 449৮8 1৪ 000" 
স্থানাভাবপ্রযুক্ত একনিশ্বাসে রামায়ণ পাহিলাম । 





উপসংহার । 


স্ুলতঃ - যৌবনের প্রবল বাত্যায় বিদ্বস্ত না হইয়! পুণ্য বলে 
বদি জীবিত থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে পরাৎপর সর্ববরুপী নারায়ণে 
মনোনিবেশ সুলভ হয় । কিন্ত মনুষ্য মাত্রের এই প্রবৃত্তি নাই, বা 
হয় না এবং হইবে না। যাহারা পূর্বেরবাপার্জিত কর্মফলে ক্রমশঃ 
উদ্ধগামী, তাহাদের এই প্রবৃত্তি জম্মে। নচেশ অকস্মাৎ দয়ার 
উদ্রেক বশতঃ পুর্ববকৃত স্বল্প পুণ্য ফলে, হুঠ প্রাপ্ত অর্থের দ্বার! 
মনুষ্যের উর্ধগতি না হইয়া, বভ্রমশঃ নরকাদি দ্বারা আবদ্ধ হইতে 
থাকে। ইহা বুদ্ধি পুর্ববক দেখিলে বুঝা যায়। 

দেখ--দয়া দাক্ষণ্যাদি, সত্ব, রজঃ, তমঃ) গুণের ছারা কখন কখন 
আপনা হইতে বিনা! কারণেও উৎপন্ন হয়। ইহাকে স্বাভাবিক প্রারদ্ধ 
ৰবলে। দয়া মনুষ্যের পরম ধণ্ন। তপ. জ্ঞান, দান, এবং সত্যেই 
ধর্ম প্রতিষ্টিত। সেই জন্য দান কাধ্যে সর্বদা ভূতপ্রোহ বর্জন 
করিবে । মনিষিগণ ভূতদ্রোহকে সহন্্র সহল্স পাঁপের নিদান বলিয়া- 
ছেন। শ্রীচৈতন্যের সংক্ষেপ শিক্ষা “নামে রুচি, জীবে দয়! * স্মরণ 
বরুণ। সুতরাঁং সর্ববপ্রযত়ে সর্ববভূতে দয়াবান্‌ হওয়া ধাণ্মিকের 
জক্ষপ। এইরূপ জ্ঞান সত্বেও যদি মনুষ্য মুড়ের হ্যায় কাধ্য করে, 
তবে তাহার মমুষ্যত্বে ফল কি? 

ইংরাজ, গ্রীক, মুসলমান, ও ফরাসী দার্শনিকগণ দয়াকেই এক 
মাত্র ধদ্রের সোপান বলিয়াছেন । কোম্তে, লিগলস্‌, ইহার! একান্ত 
পক্ষপাতি। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষ কণ্মক্ষেত্র, এইক্ষেজে জন্মগ্রহণ 
না করিলে মুক্তিভাগী হয় না। মোক্ষ ও সুখের সাধনা হেতু ষে সকল 
বস্তু প্রয়োজনীয়, তাহা একমাত্র ভারতেই প্রাপ্ত হইবে । জন্যা্র 
কুজাপি নাই । | 

দেখ--যে স্থানের যে শহ্য, সেই ক্ষেত্রেই তাহা জন্মে। 
কুম্কুমাদি সকল ক্ষেত্রে উত্পন্ন হয় ন।। ইহা সহজ বোধ্য। এই 
(লোকে মনুষ্য ছুল্প'ভ। তদুপরি পুরুষ হইয়া জন্ম । তছুপরি ত্রাঙ্মণ 


উপসংহার |: শখ 
কুলে তদপরি ব্রক্ষপ্য । তছুপরি কৌলীন্য। তছুপরি স্সঙ্গ ততো- 
ধিক ছুললভি। এই সকল সৃযোগ স্বল্প পুণ্যে ঘটেনা। এই সকল 
স্থুযোগ ছাড়িয়! উভয় কালে শৈথিল্য মুঢ়ের কার্ধ্য। | 
হীন প্রাণিবর্গের সহিত মন্ুষ্যের সামান্টি জ্ঞান বিষয়ে কোন 
পার্থক্য নাই। মনুষ্য আহার নিদ্রা মৈথুন ব্যাপারে বিলক্ষণ পটু । 
গুহ নিম্দাণ, বিছ্াত্যাস, যুদ্ধ বিগ্রহাদি করে। পশুও তাহাই করে। 
সম্বন্ধ বিচার পশুর আছে, মনুষ্যের নাই। পশ্বাদি স্থার্থ বুঝিতে 
পারে, কিন্ত মনুষ্যের ন্যায় স্থার্থপরতানিবন্ধন অশান্তি ভোগ করে ন1!। 
ইহাই প্রথম পার্থকা। দ্বিতীয় পার্থক্য--ঈশ্বর জ্ঞান পশ্বাদির নাই 
মনুষ্যের আছে । কিন্ত্র এইরূপ জ্ঞান কোথা হইতে মনুষ্যের উৎপন্ন 
হুইয়াছিল। দেখা যাইতেছে ইহা! পরম্পরাগত। চিন্তা করিলে প্রতীয়মান 
হয় যে, কোন দেবষি বা কোন মহাত্মা প্রথমে যে, প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, এ বিষয়ে চিন্তাশীল জ্ঞানী কখন অস্বীকার করিতে পারেন 
না। নচেও এইরূপ জ্ঞান সর্ববসন্প্রদায়ে সংক্রমিত হইতে পারিত না। 
যে হেতু পুর্বব প্রত্যক্ষ অনুমানের কারণ। প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান 
হয় না। পুর্ববগরত্যক্ষ ভিন্ন ব্যাপ্তি বা লিঙ্গ জ্ঞান হয় না । (প্রত্যক্ষের 
অনুমান ১৭ পৃষ্ঠা হইতে ২০ পৃষ্ঠা দেখুন) প্রত্যক্ষ ভিন্ন, বিষয়ের 
কথা দূরে, ইচ্ছা অনুযায়ী একটী বাকা ও মনুষ্য উচ্চারণ করিতে 
পারে না ॥ যাহারা প্রত্যক্ষ করেন নাই, সে জাতীর মধ্যে ঈশ্খর জ্ঞান 
অগ্ভাবধি সংক্রামিত হয় না । তবে, এ সকল জাতী আমাদিগের 
নিকট শ্রবন করিয়! বিশ্বাস করিতে না পারিলেও, অগ্ভাবধি চেষ্টা 
করিতেছে, এবং উৎস্থক আছে। তাহাও আমরা বুঝিতে পারি- 
তেছি ॥ ৩৮ পৃঃ ॥ 
কি রূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, কোন্‌ প্রত্যক্ষে তিনি প্রতাক্ষীভূত 
হইয়া ছিলেন, তাহা! আমর! যুক্তি বা বিদ্যাবলে বুঝিতে পারি না। 
তবে পুরাণাদি বিশ্বাস করিলে বোধগম্য হয়। তিনি সর্ববরূপী ও 
সর্ধেশ্বর । কখন ব্রহ্মা রূপে জগ শ্রষ্টী। কখন বিষুলরূপে পাতা । 
আঁবার কখন, অস্তকারী রূপে রৌদ্র শরীরে ভক্ষক। অশস্মদাদির 


খা" . অ্ীনিভা'মন্দ যংশবলী | 


ন্যায় তিনি এক মাত্র পুল শরীরে বদ্ধ বা মুক্ত নহেন। তাহার স্বব্ধপ 
সত্বেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অগোচর। ইহা বেদেও পরিস্ফট হইয়ান্ধে 
(৩২ পৃষ্ঠা ) তবে কারণাস্তরে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পাঁরে। 
এইরূপ প্রতাক্ষ তপোনিষ্ঠ হেতু নিভূলি। চিন্তা্ধক্য ৰশত: মস্তিক্ধ 
বিকৃতির ফল নহে । 
অন্নার্থী যানি ছঃথানি করোতি কপণোঁজনঃ। 
তান্যেব যদি ধার্খার্থা ন ভুয়ঃ ক্লেশভাজনং ॥ 

পুর্বেধোন্ত কতকগুলি তত্র আলোচনার দ্বার!, ইন্দ্রিয় শক্তির 
ঘোঁগাতা, মুখ্য ও গৌণ সব্বন্ধ, স্কুল ও সুংক্ষমর কাধ্য এবং উপাদান 
ও অবস্থা অতি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি । ইহা পাঠ করিলে বিষয়ী 
লোকের কতক অংশে কাধ্য কারণ জ্ঞান হইবার অধিক সম্ভাবনা । 
এই সকল কার্ধ্যকারণভাব, জ্ভানের দৃ়তাউত্পাঁদক । জ্ঞানের 
পরিপন্ত অবস্থায়, দৃঢ় বিশ্বাস ক্রম্মে। এরূপ বিশ্বাস একমাত্র ধন্রের 
সহায়। দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবে শ্রদ্ধা না জন্মিয়া সৈথিল্য হয়। 
আশ্রয় বিহীন নিশ্চয়াতবাক বুদ্ধি ছারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা ধন্দের 
বিরোধী নহে। কেহ কেহ এরূপ নিরাশ্রয় জ্ঞাঙ্নকে অন্ধ বিশ্বাস 
বলে। এরূপ বিশ্বাসের ছার। অনেক সময় উপকার হইলেও মনে।- 
মালিন্য সর্বদাই বর্তমান থাকে । তাহাও সকলে বুঝিতে পারে। 
কেবল নাচিয়। গাহিয়াও মনুষ্য হওয়া যায় না ( শ্রীচৈতন্য মুর্খ ছিলেন 
না) এরূপ মনৌমালিনা কখন কখন বিশ্বীসের ব্যাঘাতক হয়! 
ভন্তান-পিপাষু বা, ব্যক্তি বিশেষে এরূপ অবস্থায় ধধ্রে বিতশ্রদ্ধ হইয়! 
সেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় । সাধুসঙ্গবিহীন অপক্ক জ্ঞানীর, সঙ্গদোষের 
এই পরিণাঁম। তাহার প্রমান সাধক শ্রেষ্ঠ বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী । 

ইংরাজী শান্জে ব্যুপন্ন ব্যক্তিগণের স্থুলে বিশেষ অধিকার জন্মে । 
স্থতরাং স্কুলবাদী সুষ্মন “বষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন নাঁ। ইচ্ছিয় প্রত্যক্ষ এবং স্বার্থপরতা তাহাদের নিকটি আদৃত। 
স্বার্থপরতাই জশান্তি । কিন্তু লোভপরতন্ত্র আমর! হৃদয়জম করিতে 
বা জ্মাগ করিতে অশক্ত 1 স্বর্গ, অপবর্গ, সুখ, এবং শাস্তি ও স্ার্থ। 
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্বার্থপরতা নহে। অদৃষ্টানুষায়ীক স্গার্থ সিদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গণ 
কিরূপ বিশ্বাসের পাত্র তাহা পূর্বে্ব দেখিয়াচ্েন। তাচ স্কুলবাদী 
ত্মদৃষটে নির্ভর বা অদৃন্টজন+ কার্টে মনোযোগী নহেন। তাহারা 
পুরুষকার সেবী। যখন কোন ব্যক্তি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট 
হইয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন তাহার! পুরুষকারে মুগ্ধ হইয়া 
শতমুখে তাহার প্রসংশা! করেন। পুনশ্চ এ ব্যক্তিকে যখন বিপন্ন 
দেখেন তখন তাহাকে অকণ্মণ্য মনে করেন। বীরকেশরী নেপো- 
লিয়ানের তুল্য, উদ্যোগী পুরুষ এবং ক্ষমতাশালী পুরুষ ইদানিস্তন 
দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাকেও কন্মবিপাকে কতসময় অদৃষ্ঠফলে 
অকর্্মণ্য হইতে হইয়াছিল। এক সময় কণ্মবিপাক বশতঃ আত্মহত্যায় 
প্রস্তুত হইয়া, নদীতীরে সুযোগ সন্ধান করিতেছিলেন। জ্ঞান 
তাহাকে, “আত্মহত্যা মহাপাপ এবং কাপুরুষের কার্ধ্য,” জ্ঞাত করিয়াও 
বাধা দিতে পারেনাই। হঠাৎ তাহার পুর্ব্বের ডিমেসিস্‌ নামক 'এক 
বন্ধু কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া, তাহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরুবশ্রে্ঠ আর গোপন করিতে পারিলেন না। 
মাতার এবং স্বন্দীয় অর্থ কষ্টের জন্য আত্মনাশে উদ্যত হইয়াছেন, 
বন্ধুর নিকট প্রকাশ কারয়া ফেলিলেন। ডিমেসিস্‌ আছ্ভোপাস্ত 
শবণ করিয়া! ৬০০০২ স্বর্ণমুদ্রাপুর্ণ একটা থলি তাহাকে দিয়া প্রস্থান 
করিলেন। নেপোলিয়েনের জীবন রক্ষা! হইল । কিন্তু অনুতাপানলে 
সম্রাট বনুদিবদ দগ্ধ হুইতে লাগিলেন। পরে বহুসন্ধানে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে, উপকার পরিশোধ করিয়া শান্তিলাভ করেন। 

ডাক্তার অমিয়েরা, সম্ত্াটকে জিজ্ঞাসা করেন বে, আপনি কি 
অদৃষ্টবাঁদী ? সম্রাট উওর করিলেন হা, তুরছ্বাসীদের ম্যায়। 
তবে, অলস অদৃষ্টবাদীদিগকে সম্রাটু ঘ্বণা করিতেন। তিনি কর্মফল 
অনৃষ্টে নিক্ষেপ করিয়া কার্ধ্য করিতেন। তাই বলিলেন, আমি কার্য 
করি, চেষ্টাকরি, কামানের মুখে আত্মসম্পর্ণ করি। ইহা আমি 
উত্তমরূপে জ্ঞাত আছি যে, কোন এক প্রবল শক্তি, নিয়তি আমাকে 
পরিচালন করে । যে ছূর্ঘটন। ঘটিবে, ভাহ। শতসহত্র চেষ্টাভেও কেন 
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অতিক্রম করিতে পারেনা । ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেইজন্য 
ভীত হুইনা। কাপুরুষ সাজিব কেন? টুলো৷ অবরোধে, ইটালীয় 
মহাঁসমরে আমি তাহ! বেশ বুঝিয়াছি। আমার পার্থস্থ কত সৈম্াধ্যক্ষ 
মরিয়াছে; কিন্তু গোলার মুখে মুখে ফিরিয়। ও নেপোলিয়ান্‌ জীবিত। 
এইরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমান এবং গ্রত্যক্ষের অভাব না৷ থাকিলেও, 
স্ুলবাদীগণ সুক্গন বিষয়ে বিশ্বাপ করিতে পারেন না। হইহাকেই সংক্ষার 
বলে। স্থুল ও সুন্মৰ বিষয়ের বিচার পূর্বক যে সকল আচার ও 
ব্যবহ।র প্রচলিত আছে, এই বিশদ ব্যাপার, স্থুলদ্রশীকে এককথায় 
বুঝান যায় ন7া। যে বুঝিবে তাহার সে শক্তি না থাকিলে বুঝে না। 
মনুষ্যাদি কিছুই নহে, কেবল কর্ম বিপাকের অবলম্বন স্বরূপ 
ছায়। মুণ্তি । 

যদি কোন জন্মান্ধকে . ৪০ ব€সর বয়ংক্রমে চক্ষুঘান করা যায়, 
সেই ব্যক্তি জগতকে কিভাবে দেখে ? কি ভাবে বুঝে ? কিভাবে 
গ্রহণ করে? সেই ভাবের অনুমান করিতে পারিলে, এই জগৎ 
সংসারের প্রকৃত ভাব কতক বুঝা বাইতে পারে। কি নিমিত্ত ভ্ুগৎ 
স্থি করিয়াছেন, তাহা কতক উপলব্ধি হইবার স্ন্তব। এইক্পে 
দেখিতে শিক্ষা করা উচিৎ। নচেৎ বহুকাল সঙ্গহেতু বিপ্যস্ত 
সাংসারিক জ্ঞানে বা পুস্তকাদি পাঠে, আমরা স্ষ্ি, স্থিতি, বা নাশের 
কারণ বুঝিতে পারিব ন1। দিবারাত্র ক্রিড়া বা মগ্ভািপানে অনুরক্ত, 
চিন্তাহান জীবন যেমন অতিবাহিত করাধায়। স্ত্রা, পুত্রাদদ এবং 
এশ্বধ্যময় জীবন ও ঠিক সেইরূপ। নূতন আহার, নুতন বিহার, 
নৃতন আকাংক্ষা সর্বদাই চিত্তকে অবকাশ বিহীন করিয়া ফেলে। 
কর্তব্যের বোধ একেবারেই থাকেনা । বখন অন্তক আসিয়। সাক্ষাৎ 
করে, তখন অনুতাপ আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহাও 
সকলের নহে। 

অধ্যয়নাদি দ্বারা তন্বভ্ঞান হয় না। তবে সহকারা কারণ বটে। 
আকবর, শিবজা, রণজিও, প্রভৃতি মহাত্মাগণ নিরক্ষর, কিন্তু সুক্ষাদর্শী। 
নেপোলিয়েন, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সমপ্রবিদ্ভা এবং মানচিত্র 
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বিষয়ে সম্পুর্ণ পারদর্শী, ও উশ্বরে অচলা তক্তি ছিল। কিন্তু সক্ষম 
/ছিলেন না। তিনি সর্ববদ] বলিতেন যে, সন্তানের চরিত্র, মাতার 
চরিত্রের উপর নির্ভর করে। সেই জন্য স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী , ছিলেন। 
তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ও বিদ্বান হইলেও, এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিলেও, আর সাতটি ভাই, সাতটি নেপোলিয়েন হইল না কেন ? 
তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আকবর চিন্তাশীল, সেইজন্য 
নিরক্ষর হইয়াও সৃষ্ষমদর্শী । 

ফলতঃ স্থূল কর্ম্ানুষ্ঠান দ্বার! সৃক্ষ বিষয়ের জ্ঞান হইলে, ঈশ্বরে 
দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে । ক্ষণিক সখ, সুখ নহে, উহা ছুঃখের বীজ। অদ্য 
বাহাকে রাজরাজ্যেশ্বর দেখিলাম, আগত কল্য হয়ত অতি নিকৃষ্টের 
ও কৃপার ভিখারী । সেইজন্য ভগবনস্তক্তই ইহ ও পরজন্মে সর্বকালে 
স্ুখী। সৃক্ষন বিষয়ের জ্ঞান না হইলে, পরা বিষ্ভায় অধিকার হয় না। 
অনুভবাত্মক জ্ঞানে, এরূপ বুদ্ধি জন্মে। আবার এবপ অনুভব 
কন্মায়ত্ত । পুস্তকাদি অধ্য়নরূপ কার্ধ্যশিষ্টভ্ঞানের সহিত কম্ম 
ংযোগে, কন্মননিষ্ঠজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, পরা বিদ্যায় অধিকার হয়। 
অন্ুভবাত্বক প্মৃতি ও তত্ব জ্ঞানে সাহায্য করে। যেমন, একজন 
সুত্রধরের কিছুকাল তামাকু সাজিলে বা সেবা করিলে, কিছুদিন পরেই 
একজন কারীকর হয় । পুস্তক পাঠের প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ, 
সতত গুরু উপদেশ, গুরু গুহে বাস, তন্বত্কানের উপায়। সেইজন্য 
শিশ্যত্ব গ্রহন করিতে হয়। নচেৎ কাধ্যকারী শক্তি জন্মেনা। পিত। 
মাতা তন্বজ্ঞান বা অদৃষ্ট প্রদান করিতে পারে না। পিতা, কাম 
প্রেরিত হইয়। বালকের জন্মদেন। মাতৃ কুক্ষি হইতে যে জন্মলাভ 
করাষায়, তাহাকে পশ্বাদির ন্যায় সাধারণ জন্ম বলিতে হয়।, 
যিনি বেদপ্রদদ পিতা তিনিই পর্ববশ্রেষ্ঠ। দ্বিজগণের ব্রহ্মজম্ম ইহ, 
পর, সর্বত্রই শাশ্বত। সামান্য জ্ঞানের সহিত গুরুর উপদেশ বিশেষ 
শ্রয়োজনীয়। 
আমাদের জীবন, দেশ কাল পাত্রাধীন বলিয়া সেই অনুসারে 
কাধ্য করিতে হয়। প্রথম জীবনে বিভ্ভা অভ্যাস। মধ্যে, উপাজ্জন 
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ও ভোগ। শেষ পরম কারুণিক, দাতা, ও সর্বেশ্বরে মনোনিবেশ। 
বিষয়ের, প্রথম বয়সের, মধা । এবং ধর্মের শেষভাগ সর্বেবোতুকৃষ্ট। 
কিতা যদি যৌবনেই লীলা শেষ হয়। তবে ৰঞ্চিত হইতে হয়? 
সেই জন্যই ধন্ম এবং অর্থ ক্রমশঃ প্রত্যহ সঞ্চয় করিবে । আমু, 
পুণ্যফলে বদ্ধিত ও পাপ প্রভাবেই ক্ষীণ হয়। লোক সকল কর্ম্প 
বিপাক বশতঃ ম্ত ও জীবিত হয়। সেইজন্য কেহ আমগর্ভে পতিত। 
কেহ পক্কাবস্থায় গত। কেহ জাত মাত্রেই উপরত। কেহ ঝ 
যৌবনে মৃত্যুর কবলিত হয়। অদৃষ্ট বশতঃ ন্থুখ, এশ্বধ্য, অনৃষ্ঠ 
ও নিধন হয়। ধনে জীবনোপায় মাত্র হয়, স্থুখী হইতে পারে ন1। 
ধনীগণ প্রায় ঈশ্বরবিশ্বাসে ৰঞ্চিত হয়। সাধু অসাধু চিনিতে 
পারে না। ভক্ত ব্যক্তিতে দ্বেশ হয়, বাহিরে শ্বীতি দেখান, লঘু গুরু, 
সকলেই তাহ।দের রুচি । জ্বরযুক্ত রোগীর ম্যায় সর্বদাই কষ্টভোগ 
ও মুখে কটুবাক্য লাগিয়া থাকে । পুত্র, নিঃস্ব পিতকে, ও স্ত্রী, স্বামিকে 
পরিত্াগ করে। আবার ধনী হইলে, যে পর্যান্ত উভয়ের অর্থ 
সম্বন্ধ সংঘটিত না হয়, সেই পধ্যন্ত পুত্রৎ পিতৃব্ুদল ও পিতা, পুত্র 
বসল থাকে। অর্থ সম্বন্ধেই বিবাদ, ও পিতা গ্রীক্ররন্ায়, পুত্র 
ঘাতকের ন্যায় হুইয়া উঠে । 
পুরুষকার অতি অকিঞ্চিতকর। যেমন যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রীকাধ্য 

করে, সেইরূপ অদৃষ্ট, পুরুষকারের ছার! কাধ্য করে মাত্র । পুরুষ- 
কারের কর্তৃত্ব নাই। পরিশ্রমে ব৷ চেষ্টায় (কই হয় না। স্থযোগ 
পরিশ্রমে ঘটে না। উদ্বেগে বুদ্ধি বৃত্তি স্থির থাকে না। সুতরাং 
আশা মানবের দুঃখের মূল, নিরাশায় পরম সুখ | 

ধাসৌ ছুর্বারঃ প্রসরতি মদশ্চিত্ত করিখঃ। 

তদাতন্তোদ্দাম প্রসর রস রুটের্বববসিতৈঃ ॥ 

কতদ্ধৈর্যালানং কস নিজ রুলাচার নিগড়ঃ। 

কসালজ্জারজ্ুঃ ক বিনয়ঃ কঠোরাং কুশমপি ॥ 

মআাট আকৃবর বলিতেন--“জ্ঞানানুঘায়ী যদি কার্য না করি, 

তবে এরপ জ্ঞানের প্রয়োজন? সেরপ জ্ঞান অপেক্ষা মুর্খতা শেষ্ঠ। 


উপসংহার । ৮৩ 
এবং সর্ববতে! ভাবে নিরাপদ” মনুষ্য প্রয়োজনীয় ব অভীঙই 
প্রাপ্ত হইলে, যদি সম্তোষের সহিত উচ্চাকাংক্ষা পরিত্যাগ না করে, 
তাহা হইলে সে ব্যক্তি কখন স্তুখী হইয়া শাস্তি উপঙোগে সক্ষম 
হইবে না। যতই উন্নতিশীল এবং উদ্যোগী হউক না কেন, যতই 
উন্নতির শিখরে আরোহণের চেষ্টা করিবে, ততই বারম্বার তাহাকে 
ছুঃখাস্তর ভোগ করিতে হইবে, তাহার সংশয় নাই। 
প্রয়োজন সিন্ধ হইলে ; উচ্চ শাকাওক্ষা বিসর্জন দিয় পরম 
কাঁরুণিক শ্রীহরির চরণধুগলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্থখী হইবে । 
সকল বিষয়ের সীমা আছে, সীম! শতিক্রমে পতন নিশ্চয় । 
নেপোলিয়েন একদিন হেলেনায় বলিয়াছিলেন। “যখন জামি 
রাজনৈতিক চিন্তায় অবসর পাই ; এবং কারাধ্যক্ষের অস্দ্বব্বহার 
উপেক্ষা কগি। তখন মনে হয়, ইহা অপেক্ষা আমার ৫০. পাউগ্ু 
আয় থাকিলে, আমি স্ত্রী, পুত্র, পরিবার লইয়া 408019 নগরের আমার 
পুরাতন বাটীতে বাস করিয়া স্থখী হইতে পাঁরিতাম।” 
সেই জন্য মহাত্মা ইষা বলিয়াছেন_-“এই পৃথিবী আমাদিগের 
সেতু । ইহাঞ্ডখে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হও। সেতুর উপর 
অবশ্থিতির জন্য গুহনির্ঘণ করিলে বহুকাল বাস করিতে হইবে। 
জীবন ক্ষণস্থায়ী, ঈশ্বরানু গ্রহলাভ মনুষ্যের কার্য এবং স্থখের কারণ । 
যাহ দান করিবে তাহাই তোমার উত্তম সম্ল ।” 
প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্য | 
দেবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ | 
অতোনশোচামি ন বিশ্ময়োমে, 
ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি ॥ 
তার্থী যেশক্তি ঝ যে সকল কারণ আমর! দেখিতে পাইনা, » 
বুঝিতে পারি না, তাহাকেই দৈব বলিয়া নির্দেশ করি। ইহাই জগৎ 


কর্তীর কর্তৃত্ব বা ইচ্ছা । 
তথা 


সত্রীণাং লোলুপতা৷ নাম গ্রধানং দৌষমুচ্যতে। 
নির্দোধায়াং যাপ্যমুষ্যাং নচ দৈবাৎ পরং বলং॥ 


৮৪ 


. - স্ীনিত্যানন্দ বংশবঙ্গী । 


ক্মতএব বলং নৈব বন্ধান্থ বল মুচ্যতে। 
ভাগ্যং বিভঙ্তি গ্গীণোঁইপি নচ দৈবাৎ পরং বলং ॥ 


' ধনবান্‌ বুদ্ধিমাংস্চাঁপি জনঃ পরবশঃ সদা । 


আত্মানং মন্ততে শ্রেষ্টং নচ দৈবাৎ পরংবলং ॥ 
কর্তব্যে নিক্সষাচারে ঘত্ববান্‌ সততং ভবেৎ। 


'জানীয়াৎ সততং ধীরে! নচ দৈবাৎ পরং বলং ॥ 


যে কৃতেহপি সথদূড়ে যদি কাধ্যং নসিধ্যতি। 
তদানাস্ুভবেদ্দ খং নচ দৈবাৎ পরং বলং।॥ 
দৈবং পুরুষ কারেণ যে নিবর্তয়িতু মিচ্ছতি। 
ন সজানাতি মুর্বত্বান্ন ৮ দৈবাৎ পরং বলং॥ 
দৈবেন লভতে ন্বর্গো দৈবেন মোক্রিষ্যতে । 
ব্রৈলোক্যং দৈব বশগং নচ দৈবাৎ পরং বলং ॥ 
দৈবস্ত প্রাস্তনং কর্ম কিং বেশ্বর চেষ্টিতম্‌। 
উভগ্ং তুল! মেবোক্তং নচ দৈবাৎ পরং বলং ॥ 
ইতি নিত্যানন্দ বংশবল্যাং পুর্ববভাগে 


সাধনা প্রকরণ সমাপ্ত ॥ 
দন ১৩২১ সাল ১ আশ্বিন । 


নমঃ কুলদেবতায়ে । 


শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী। 


বৈদ্যানিধি প্রকরণ প্রথম কাণ্ড। 


ীঞীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশবলি লিখিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার 
বিবাহ ও শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর জন্ম এবং বিবাহ তথা শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর 
জন্ম ও বিবাহ জাতি এবং কুল মধ্যাদা প্রকাশ করা এক প্রকার 
অনধিকার চর্চা বলিয়া মনে হয়। কারণ বহু প্রামাণিক ও পুরাতন 
ইতিহাস এবং বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহা বারবার বিবৃত হইয়াছে; এবং 
সেই সকল গ্রস্থ শিষ্ট সমাজে বহু পুর্ব হইতে আদৃত হইয়া রহিয়াছে। 
কিন্তু উপস্থিত স্েত্রে পণ্ডিতাভিমানী কতকগুলি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবিশেষের 
ধুক্টত। নিবন্ধন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। 

গ্রন্থ প্রণয়ন হেতু সত্যের অপলাপ স্থবুদ্ধির কাঁধা নহে। ইহাতে 
আবার ঈর্ধার বশবন্তী হইলে অন্তকরণ মলিন হইয়৷ নীচতা প্রাপ্ত 
হইবারই সম্ভাবনা । গ্ত্বৃতত্বানুসন্ধানে অতীতের একমাত্র সাক্ষী 
গ্রন্থ নিচয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই। ইহা অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, কোন এতিহাসিক বিষয় লিখিতে 
হইলে কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থের অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত 
হইলেও পুনশ্চ ২৩ খানি এরপ গ্রন্থের সহিত পরামর্শ একান্ত 
কর্তবা, নচেহু প্রক্ষিপ্তাংশের নির্বাচন দুরূহ প্রযুক্ত এ সকল প্রলাপ 
উক্তির ন্যায় নিম্ষল। তবে যেস্থলে কোন প্রকার গ্রন্থের সাহাষ্য 
নাই সেই বিষয়ের কিন্বদন্তি-মা সম্বল হইতে পারে। কিন্তু এ রূপ- 
স্থলে নিরম্ত থাকাই বুদ্ধিমান ও বিবেচকের কাধ্য। আমি এই 
নিবন্ধে কোন প্রকার কল্পিত বিষয় বা জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ করি নাই। 





২ ভ্রীনিতানন্দ-বংশবল্লী | | 


পুস্তক সমুহ মধ্যে যে রূপ বিষয় ব! ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই মাত্র 
গ্রহ করিয়া! পাঠক গণকে উপহার দিলাম । ইহাতে আমার উপর" 
রুষ্ট হইয়া দোষারোপ করিবেন না। প্রথমতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে,."* শ্রীনিত্যানন্দ অদৃষ্ট বশতঃ ত্রিবিধ লোকের দ্বারা লাঞ্ছিত ; 
প্রথমতঃ -ষণ্ড, দ্বিতীয় পাষণ্ড, তৃতীয় ভক্ত। গড ঈর্ষযাপরবশ, 
পাষগু বিতর্কে, এবং ভক্ত অপরিণাম দরশী হেতু । অর্থাৎ মহিমান্বিত 
করিতে গিয়া ভক্ত অকারণ নিন্দা করিয়া থাকে; কেবল গল্পচ্ছলে 
নিরক্ষর ব্যক্তি সমূহের দ্বারাই উহ! সংসাধিত হইয়! থাকে । সুতরাং 
বিবেচক ব্যক্তির ক্ষোভের বিষয় নহে। 

ভক্তিমান বৈষ্ণবকবিগণ ব্রাহ্গণের জাতি বা কুলম্য্যাদার বিষয় 
কোন খবর রাখেন না এবং প্রয়োজন ও হয় না। কিন্তু তাহারা 
এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও পুস্তকে ও গ্রন্থাদি মধ্যে লিখিতেও 
ছাড়েন নাই। ইহাই গোলযোগের মুলীভু্চ কারণ হইয়া দাড়াই- 
য়াছে। ইহারা কখন স্ন্দরামল্ল, কখন যাজক ত্রাণ, কখন বা 
নিত্যানন্দের তিন পুত্র এমন কি যে যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন; তিনি তাহাই 
লিখিয়া কুতন্বীব্য মনে করিয়াছেন । পরং সুন্দরামল্প ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয় 
যে কত প্রভেদ ভাহ। তীহার! জ্ঞাত হইতে পারেন নাই বা চেষ্টাও করেন 
নাই । ইভা এক প্রকার তাহাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিহ্াক্ত | 
নচেৎ গোপীজন বল্পভ ও রাঁমকুষ্জকে আনিত্যানন্দ বংশে প্রবেশাধিকার 
দিতে কখনই সাহস করিতেন না। কারণ শ্ীরামচন্দ্র গোস্বামীর 
পুরগণ সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল, ইহার! কুলপোষক। গোপীজন বল্লভ 
ও রামকৃষ্ণ সুন্দরামল্ল বাঁরূড়ি, কষ্ট শ্রোত্রিয় কুল নাশক । উভয়ের 
কুলমর্ধ্যাদায় মহদস্তর সূচিত হইয়াছে । ইহারা এক মাতৃগর্ডের 
তিন সহোদর কি করিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয়। কুলশান্ত্ 
ব্যক্তিকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই । কেবল ইহাই নহে, এব্প 
ব্যাপার বুভর আছে। গ্রন্থ গৌরব ভয়ে নিরস্ত রহিলাম" কিন্ত 
বীরচন্দ্রের বিবাহ ব্যাপারে এক সমুদ্রোখিত কন্য। কল্পনা করিয়াছেন। 
আবার গ্রন্থকার ইহা প্রকাশ করিতে পাঠককে পুনঃ পুনঃ নিষেধও 
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করিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে এ প্রক্ষিপ্তাংশের উল্লেখ 
॥ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। এ সকল প্রবাদ বিশেষ সতর্কতার 
সহিত প্রমাণ স্থলে নির্দেশ করা কর্তব্য । নচে€ হাস্যাস্পদ হইবার 
সম্ত(বনা। হইতে পারে কোন দুষ্ট, বৈঞ্ুব ধর্মের অসারতা দেখাই- 
বাঁর ইচ্ছায় প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া প্রকারান্তরে বর্ণন করিতে 
গিয়া এই অপবাদ স্থঠি করিয়া থাকিবে ; বা অন্য কোন কাঁধ্য সিদ্ধ 
করিবার আশয়ে ইহার অবতারণা করিয়াছে। 

দেবীবর বিশারদ মেল বন্ধন কালে আগ্ভাশক্তির আরাধনায় সিদ্ধ 
হইয়া মহামায়ার আদেশানুসারে মেল বন্ধনে কৃতকাধ্য হন্। স্তৃতপ্রাঁং 
ভ্রমের সম্ভাবনা কোথায় । দেবীবর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও গ্রীনিত্যা- 
নন্দ আপন প্রকৃত পরিচয় গোপন করেন। কারণ সে সময়ে তাহার 
সংসারে লিপু হইবার বাঁদন! একেবারেই ছিল না। পরে প্রীচৈতন্ডের 
বারন্বার অনুরোধে দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন। ইভা প্রমাণ 
সহ দেখাইব। ইহাই সন্দিগ্ধতার প্রকৃত কারণ। এবং সেই ভ্রম 
বশতঃ গঙ্গা দেবীর বিবাহে আপন মধ্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিতেও সক্ষম 
হন নাই। অক্ঈ্ষণীয়া কন্যা রাখিয়া প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই। বীরচন্দ্র তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক । এই নানা কারণে পুত্রের 
হস্তে রাখিতে সাহসী হন নাই। কাজে কাঁজেই গৌরীদাস চটের 
এক পালিত পুত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তর 
অপ্রকট হয়েন॥ যদিও নিতানন্দ কুলীন ছিলেন না, তত্রাচ সিচ্ধ 
শ্রোত্রিয়গণ কুলকাধ্য না করিলে নিন্দিত হয়। কিন্তু সময় ও কাধ্য 
গতিতে তাহাও তাহাকে স্বীকার করিয়া কলঙ্ক কালিমায় নিমভ্ভিত 
হই.ত হইয়াছিল । এ সংসারে সকলই অনুষ্টপর। কি ঈশ্বর কি 
মনুষ্য কি হীন প্রাণীবর্গ এই পাঁদগমা স্থানে ষে কেহ জন্ম গ্রহণ 
করিবে, তাহাকেই অদুষ্ট-সথলভ সুখ দুঃখের বশীভূত হইতে হুইবেক। 
ইহাই কাল ধন্দ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

তণুপরবর্তি কালে দেবীবর বিশারদ মেল বন্ধনে কৃতসংকল্প হইয়া 
কুলীন, গৌণকুলীন, ও সআজিয় দিগকে আহবান করিয়া কুলাচাগ্যগণ 


৪ ্রীনিত্যানন্দ-বংশবন্লী । 
উপস্থিতে এক সভার অধিবেশন করিলেন। এ সভায় আদি 
ংশজ বা সপ্তশতী এবং অন্য অন্য ব্রা্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন নাই।₹ 
সেই কারণে গোপাজনবল্পভ ও রামকৃষ্ণ সে সভায় উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই। এ সভায় দেবীবরের গুরু উচ্চাসনে উপবিষ্ট হেতু 
সভাসদ সকলে বিরক্ত হইয়াছিলেন। দেবীবর তাহা বুঝিতে পারিয়া 
ধৃষ্টতা হেতু শোভা'করকে নিষ্কুল করিলেন; এবং এ সমস্ত বাদানু- 
বাদে দেবী বরের গুরুদেবের সহিত মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল। উক্ত 
সন্ভায় শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল। এ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ রামচন্দ্র 
প্রভৃকে প্রেরণ করেন। রামচন্দ্র সভায় উপস্থিত ছইয়া আপন কুল- 
মর্যাদা বাক্ত করিলে পর, দেবীবর বীরচন্দ্র প্রভুর সন্দিগ্ধতা মাজিত 
করিয়া পুনর্ার সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল বলিয়া স্বীকার করিলেন। 
ইহাতেই পার্বতী নাথের কুল রক্ষা হইল, এবং দেবীবরও বীরচন্দ্ 
প্রভুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন । 
তথাহি--বীরভদ্র প্রন পুত্র শ্রীল রামচন্দ্র ৷ 

দেবীবরের সভায় বৈসে যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র ॥ 

তাঁহে হেরি বীরভদ্রে বটব্যাল কয় । 

তে কারণে রামচন্দ্র বটব্যাল হয় ॥ 

এই আখ্যায়িকার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট ও কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে । 

এই সকল প্রমাণ সংযুক্ত গ্রন্থ পাঠ না করিয়া বিদ্ভানিধি মহাশয় 
স্রীলোকের মুখ নিঃস্ত বাক্যের মধুরিমা গ্রহণ করিয়! বিস্তার অবক্তবা 
গল্পের অবতারণা ছারা আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। ইহাই 
গ্রন্থ প্রকাশকের পুস্তক কাট্তির উপীয়। সত্য কথা বলিতে হইলে 
একজনকে গালাগালি না দিলে পাঠকবৃন্দ সে পুস্তক খরিদ করেন না। 
এবং গ্রন্থকারেরও লভ্য হয় না। অধুনা পুস্তক প্রণয়ন অতিশয় 
সহজ কার্যে পরিণত হইয়াছে । আমি শ্রীগঙ্গাদেবীর বংশ বিস্তার 
লিখিবার সময় কয়েক খানি আধুনিক কুলগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। 
তাহার মধ্যে শ্রীলালমোহন বিদ্ানিধি প্রণীত সম্বন্ধ নির্ণয় নামক 
একখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম। শ্রীনিত্যানন্দের বংশ মর্ধ্যাদ! 


র্ 
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লিখিতে পণ্ডিত মহাশয় কিরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা পাঠক 
বুন্দকে দেখাইবার জন্য এই কাণ্ড চতুষ্টয় লিখিলাম। বোধ হয় বিদ্ভা- 
নিধি মহাশয় লোক মুখে যে রূপ শুনিয়াছেন, তাহাই অকপটে 
প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাতে আবার শাস্ত্ীস্তর পরামর্শ বা বিচারের 
আবশ্যক আছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বরং কুলশান্ত্রে 
তাহার অভিজ্ঞতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ইহাই পরিচয় দিয়াছেন মাত্র । 
অনেক স্থলে গল্প অবলম্বনে গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতেও 
পশ্চা পদ নহেন। যাহারা বংশীনুক্রমে কুলকাধ্যে ব্রতী তাহাদের 
কুলমর্্যাদা লিখিতে এইরূপ ভ্রম সম্ভব নহে। 
পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন নিত্যানন্দু সন্যাস গ্রহণ হেতু প্রথমে 
উদাসীন ছিলেন। পরে ভেকে নীচ জাতীয়া কন্যা গ্রহণ করেন 
তাহার গর্ভে গঙ্গাও বীর ভদ্রের জন্ম হয়। তদবধি নিত্যানন্দ বাস্তাশী 
বলিয়া নিন্দিত হয়েন। পুত্র বীরভদ্র সামাজিক ব্যাপার রক্ষা করেন 
সেই কারণ তাহার নামে বীরভদ্রী দোষ হযর়। (ইতি সম্বন্ধ নির্ণয় 
৪০৪ পৃষ্ঠা ) ইহাতে দেখা যাইতেছে যে প্রথম অভিযোগ এক প্রকার 
আবদার বলিক্কেও মন্দ হয় না। ্রীনিত্যানন্দ সন্নাসী ছিলেন কি ন 
তাহা দেখিয়া আব্দার কর! উচিত ছিল। পণ্ডিত প্রবর তাহ! একবারও 
চিন্ত! না করিয়া কি প্রকারে তাহাকে বান্তাশী করিয়া ফেলিলেন ? 
এবং নিঃসংশয়ে কি প্রকারে পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা 
পাঠকগণ বিবেচনা করুন। শ্রীনবদ্ধীপে নিত্যানন্দের কিরূপ আচার ও 
ব্যবহার ছিল তাহার পরিচয় স্বরূপ চৈতন্য ভাগবত হইতে কয়েক ছত্র 
নমুন! দ্রিলাম। শ্রীনিত্যানন্দের আচার ও ভাব দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের এক 
ভক্ত ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা! করেন; এবং তাহার উত্তরে শ্রীচৈতন্ত- 
দেব ব্রাহ্ষণকে যাহা উপদেশ দেন তাহাঁও দেখাইলাম। তথাহি-_ 
হেন মতে মহা প্রভু নিত্যানন্দ চন্দ্র । 
সর্ব্দাস সঙ্গে করে কীর্তন আনন্দ ॥ 
বৃন্দাৰন মধ্যে যাঁন করিলেন লীলা । 
চ্ই মত নিত্যানন্দ স্বরূপের খেলা ॥ 


ভ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী । 


'কৈতব রূপে সর্ব জগতের গ্রতি। 
লওয়ায়েন শ্রীরুষ্জ চৈতন্টে রতিমতি ॥ 
সঙ্গে পারিষদ গণ পরম উদ্দাম । 

সর্ব নবহ্বীপ ভ্রমে মহাজ্যোতি ধুম ॥ 
অলঙ্কার মালায় পুর্ণিত কলেবর । 

কপ্পুর তামুন শোভে সুরঙ্গ অধর || 
দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস। 
কেহ সুখ পায় কারো না জন্মে বিশ্বাস 7 
সেই নবন্ধীপে এক আছেন ব্রাঙ্গণ। 
চৈতন্তের সঙ্গে ভার পুর্ব অধ্যয়ন ॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বিল্বাম। 
চিত্তে কিছু তাঁন্‌ জন্মিয্জাছে অবিশ্বাস ॥ 
চৈতন্ত চন্দ্রেতে তান্‌ বড় দৃঢ় তক্তি। 
নিতানন্দ স্বরূপের না জানেন শক্তি॥ 
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলা চলে। 
তথায় আছেন কতদিন কুতুহলে ॥ 
প্রতিদিন যাক বিগ্র টঠৈতন্তের স্থানে । 
পরম বিশ্বাস তান্‌ গ্রভুর চরণে ॥ 

দৈবে একদিন সেই তাঙ্গণ নিভভে। 
চিন্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিন্ঞাসিতে ॥ 
বিপ্র বলে প্রভু? মোর এক নিবেদন। 
করিমু তোনার স্থানে, যদি দেহ মন॥ 
নবদ্বীপে গিয়! নিত্যানন্দ অবধৃত 1 

কিছু তন! বুঝেোমুঞ্ি করেন কিরূপ ॥ 
সমাস আশ্রম তান্‌ বোলে সর্ধজন | 
কপুর তাশ্বুল সে ভক্ষণ অন্ুক্ষন ॥ 

ধাতু দ্রব্য পরশিতে নাহি সন্নাসীরে | 
সোনারূপা মুক্ত। সে সকল কলেবরে ॥ 


কষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য প্উবাস। 
ধরেন চন্দন মাল! স্দাই বিলাল ॥ 


বিচ্ানিধি প্রকরণ প্রথম কাগু। ঙ 


«গু ছাড়ি লৌহ দণ্ড ধরেন বা কেনে। 
শৃদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে ॥ 
শীল্স মত মুঝ্জি তান্‌ না দেখো আচার । 
এতেকে মোঁহোর চিত্তে সন্দেহ অপার | 
বড় লোক বলি তারে বোলে সর্ধজনে । 
তথাপি আশ্রমাচার ন করেন কেনে ॥ 
যদি মোরে ভূত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে। 
কি মর্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥ 
স্থক্কৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে। 
অমাঁয়ায় প্রভৃতত্ব কহিলেন তানে ॥ 


এই প্রশ্নে শ্রীনিত্যানন্দের আশ্রম ও আচার সমস্ত প্রতিফলিত । 
ইহাতে পাঠক বৃন্দ বিবেচন! করিবেন যে, সন্যাপীর আচার ব্যবহার 
শ্রীনিত্যানন্দের ছিল কি নাঁ। শ্রীচৈতন্য ব্রাঙ্মণকে যে উত্তর দ্রিলেন 
তাহাতে সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকারান্তরে দিলেও ইহা অত্যন্ত সহজে বোধ- 


গম্য হইবে । 


শুল্গিয়। বিণ্রের বাকা গৌরাঙ্গ সুন্দর | 
ইসিয়! বিপ্রের প্রতি করিল! উত্তর ॥ 
শুন বিপ্র যদি মহা অধিকারী হয়। 
তবে তান্‌ গুণদে(ব কিছু না জন্ময় ॥ 
পদ্ম পত্রে ক যান না লাগয়ে জল । 
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ'ও নিক্্ুল ॥ 
পরমার্থে কঞ্চচন্ত্র তাহান্‌ শরীরে । 
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র সর্ধদ! বিহরে ॥ 
অধিকারী বই করে তাহান্‌ আচার । 
ছঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার ॥ 


যদ্দচ কাধ্য তাহাকে প্রকারান্তরে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু কারণ 
বুঝাইতে আর গৌপন করেন নাই। এই সমস্ত আচারে শ্রীনিত্যা- 
নন্দের অধিকার আছে এবং এ সকল আচার তাহার পক্ষে পাঁপজনক 
বা স্বেচ্ছাচার নহে তাহ! প্রকাশ করিতে কুঠিত হন নাই। কারণ 


৮ নিত্যানন্দ বংশবন্পী। 


চৈতন্য ভবিষ্তুৎ জ্ঞাত ছিলেন। ইহা প্রমাণ স্থলে গৃহীত ন 
হইলেও গল্লচ্ছলেও কোন কোন স্থানে বিশ্বাস যোগ্য ও প্রমাণের 
সাহায্য. করিয়া থাকে। সন্ন্যাসী দার পরিগ্রহ করিলে তাহাকে 
বিড়ালব্রতী ও অবকীণ্ণী বলে। ফলতঃ ধণ্ম শান্ত্রানুসারে শিষ্ট সমাজ 
তাহার সংশ্রব পধ্যন্ত ত্যাগ করেন। সেই ব্যক্তি অপাংক্তেয হইয়া 
থাকে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত শান্তকার বিধান করেন নাই। প্রায়শ্চি্তাহ 
ব্যক্তির নিষ্কৃতির উপায় আছে। 

কিন্তু এই সমস্ত প্রায়শ্চিন্ত বিধিহীন পাপে লিপ্ত হইলে, হিন্দু 
সমাজে তাহার শ্থানাভাব। এবূপ পাঁতিক গ্রস্ত হইয়াঁও শ্রীবীরচন্দ্র 
কি গ্রকারে কুল কার্য করিতে সক্ষম হইলেন, ইহা একবারও গ্রন্থকার 
চিন্তা করেন নাই । অবশ্য বৈষ্ণবগণ “তেজীয়সাং ন দৌধায়” বা নিত্যা- 
নন্দকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে মান! করিতেও পারেন এবং করিয়াছেন। 
কিন্তু আচার্ধ্য বা ব্রাঙ্মণ ও কোৌলীন্য সমাজে কি প্রকারে মার্জনা প্রাপ্ত 
হইলেন। সকলে সে সময় চৈতন্য বা নিত্যানন্দকে ঈশ্বর বা অবতার 
স্বরূপ জ্ঞান করিতেন ন|। সেইজন্য বৈষ্ণব গ্রন্থে বহু পাষণ্তীর 
উল্লেখ আছে । “কথাঁয় বলে বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে” বিদ্যানিধি মহাশয় বিবে- 
চনা ন| করিয়াই মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন। মোট কথ! স্পষ্টই 
বুঝ! যাইতেছে বে, নিত্যানন্দ কখনও বিধি বোধিত সম্যাস গ্রহণ করেন 
নাই। ইহা গ্রন্থ নিচয়ে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে । ইহা কেবল 
শ্রীচৈতন্যেরই ঘঠিয়াছিল । বরং শ্রীনিত্যানন্দ সন্যাস গ্রহণের বিরোধী 
ছিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ চৈতশ্দেবের সহিত অবধুত সাজিয়া নাম সংকীর্ভন 
করিয়! বেড়াইতেন মাত্র। এই স্থলে বান্তাশীর কোন লক্ষণই বর্তমান ন।উ। 
প্ীনিত্যানন্দ গর্ভাবউমে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহনান্তর দ্বাদশ বর্ষ বয়?- 


ক্রম কালে তীর্ঘযাত্র। মানসে গৃহত্যাগ করেন। তীর্থ দর্শন সমাপনান্তে । 
বিরহে কাতর পুত্রে হস্তে সমর্পিলা | 
সেই কানে নিত্যানন্দ সঙ্গে লঞা গেলা ॥ 
তারে শিষ্কা কৈল দণ্ড না কৈল গ্রহণ । 


অবধুত বেশে সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ ॥ 
(নিত্যানম্দ দাস )। | 


। বিগ্ভানিধি প্রকরণ প্রথম কাণ্ড । ৯ 


দবাত্রিয়ংশশ্ড বতসর বয়ঃক্রম কালে ফিরিয়া আইসেন । তদনন্তর 
চৈতন্য সাক্ষাত্কার লাভ করিয়া! ছিলেন এই মাত্র । তপরে শ্রীচৈতন্যের 
প্লনুরোধে ৪২ বতুসর বয়ঃক্রমে দার পরি গ্রহ পূর্ববৰ গৃহী হইয়াছিলেন। 
তাহাতে একমাত্র পুত্র বীর চন্দ্র ও একমাত্র কন্যা গঙ্গাদেবী জন্মে। 
তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া তাহার প্রিয়ছাত্র মাধব মৈত্রের সহিৎ কন্ার 
বিবাহ দেন। পূর্বে শ্রীনিত্যানন্দ স্বকীয় পরিচয় ব্যক্ত করিতেন না । 
সেই জন্য ঘটকেরা'ও তাহাকে সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় স্বীকার করেন। গাঁঞ্রি 
অর্থাৎ বাসস্থান যখন প্রকাশ করিলেন সেই সময় সন্দিপ্ধতা মার্ভিত 
হুইয়াছিল। এবং তকাল হইতে আমর! সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়া সমাজে 
পরিচিত। কন্যার বিবাহ শেষ করিয়া! শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে অপ্রকট 
হয়েন। এক্ষণে আমি জিজ্ঞাস! করি, যে এই সকল প্রমাণ সন্বেকি 
প্রকারে পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে বাস্তাশী করিয়া ফেলিলেন। ইহ! কি 
প্রতিহিংসা না অনভিজ্ঞত। ? পাঠক মহোদয় বিচার করিলে বাধিত হইব । 
পুত্র বীরভদ্র সামাজিক ব্যাপার রক্ষা করেন ব'লয়। তাহার নামে ৰীরভদ্রী 
দোধ হয় নাই, বান্তাশীর পুত্র চণ্ডাল হইতেও ঘ্বণিত জীব । যদি বীর- 
চন্দ্র তাহাই হইজ্ঞ্জে তাহা হইলে এই সামান্য শ্রোত্রিয় গত দৌঁষ হইত 
না। এবং তিনিও জগদ্গুরুপর্যায় প্রাপ্ত হইতেন না। যাহাঁদের মন্ত্িক্ষ 
কেবল অর্থানুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত তাহাদিগকে আর কি বুঝাইব |. 

ভেকচ্ছলে অনবর্ণার পাঁণি গ্রহণ ও তাহার গর্ভে সন্তানোগুপাদন 
ইহাই দ্বিতীয় অভিযোগ । এ বিষয়ের উত্তর, ধন্ধশান্্ সাপেক্ষ নহে। 
নিরক্ষর ব্যক্তির ও ইহাতে অধিকার আছে । যেকোন ব্যক্তি হউন 
ব্রাক্মণও ভেক মশ্রর করিলে তাহার পুর্বৰ পুর্ব নাম, গোত্র ও জাতি 
সমস্ত লোপ হইয়! বৈষ্ঞবত্ব প্রাপ্তে তত্তৎ নাম ও গোত্রাদির অধিকার 
জন্মিয়া থাকে । পুনশ্চ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ভেক আশ্রয় না করিলে 
বিবাহ সিদ্ধ নহে । দ্বিতীয় কথ! অসবর্ণার পাঁণি গ্রহণ মন্বাদি সংহ্িতা- 
কারগণ লিখিয়াছেন--শুত্রাংশয়ন মারোপ্য ভ্রাহ্মণোষাত্যধোগতিম্‌। 
জনয্বিত্বান্থৃতংতস্তা। ব্রাঙ্মণ্যাদেবহীয়তে ॥ অর্থাৎ শুদ্রাগমনে ব্রাহ্মণের 
অধোগতি হয়। কিন্তু পুত্রোৎপাদনে ব্রাহ্মণ শূত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়! থাকে । 

২ 


১০ . আ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী । 


এরূপ অবস্থায় বাস্তাশ। হইয়৷ নিষ্কৃতি লাভ হয় কি প্রকারে ? শ্রীনিত্যা- 
নন্দের ব্রহ্মণ্য অক্ষুপ্ণ রহিল কি প্রকারে । পুনশ্চ শ্রোত্রিয় গত দোষ 
বীরভন্্রীর আধার বীরচন্দ্র কি প্রকারে হুইলেন। ইহাঁও বিবেচনা 
করিবার বিশেষ কারণ ছিল, তাহাও গ্রস্থকার বিবেচনা করেন নাই। 
বৈষ্ণব ঝ! শূ্রের উপর শ্রোত্রিয়গত দোষ সংক্রামিত হইতে পারে ন!। 

পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন পুর্বে অনিক! নিবাসী সূষ্ধ্যদাঁস পণ্ডিতের 
কন্যা৷ জাহ্ুবীকে বিবাহ করেন ও তাহার বন্থধা ও ঠাকুরাণী নাঙ্গীকন্থা- 
দ্বয়কে যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। 





যৌতুক রহস্য । 


ইহা! এক অদ্ভুত ব্যপার, সুধ্যদীস সমাজ ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীনিত্যা- 
নন্দের পুনঃ সংস্কার আপন বাটিতেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন । এ সময় 
আচারাৎ তিনচারি দিবস নিত্যানন্দহএ বাটাতে ছিলেন। একদ্রিবস 
নিত্যানন্দ আহার করিতে ছিলেন এবং জাহ্ুবী পরিবেশন করিতে 
করিতে তাহাকে চতুভূ জা মুক্তি দেখাইলে পর, নিতান্বন্দ আদরের সহিত 
তাহার হস্ত ধারণ পুর্ববক আপন দক্ষিণে উপবেশন করান। সেই দিবস 
পরিহাসচ্ছলে যৌতুকের কথা উত্থাপন করিয়া ছিলেন। সুর্্যদাস এই 
সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া! উভয় কন্যাই শাস্ত্র মত সম্পদান করিয়া 
ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে এই কন্যা সামান্য লোকের অঙ্ক 
শায়িনী হইবার উপযুক্তা নহে । আমার বোধ হয় বিদ্যানিধি মহাশয়, 
পুস্তক লিখিবার সময় কোন ভৌতিক আকর্ষণে অভিভূত ছিলেন নচেৎ, 
স্মৃতি লোপ হইল কেন? বোধ হয় বুদ্ধত্ব নিবন্ধন বুদ্ধির ও জড়তা 
হইয়াছে । তিনি ঠাকুরাণী নান্গীকন্তা কোথা হইতে সরবরাহ করিয়াছেন, 
তাহা আমি চিন্তা করিয়। বুঝিতে পারিলাম নাঁ। পুনশ্চ শ্রীমতী বন্থুধা 
ঠাকুরাণী সূর্ধযদাসের প্রথমাকন্তা। ভিক্ষার্থী বৈষ্ণবগণ ইহা প্রত্যহ 
দ্বারে ছারে প্রচার করিয়া থাকে । তথাঁচ ভ্রম হইল ইহা! বড় লজ্জার 
কথা । জাহুবী কনিষ্ঠ কোন শীন্রমতে অগ্রে জাহুবীকে বিবাহ করিয়া 
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বন্থধাকে সেই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ প্রাণ্ড হইলেন ? এবং সেই 
বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বন্তুধাকে কি সঙ্গে দেওয়া! হইয়াছিল ? কন্যা 
যৌতুকবিবাহের কোনরূপ পদ্ধতি ধন্দ্ন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে? সে 
সময় কি সমাজ বা শান্ত্র শাসন ছিল না? দোকানদার পণ্যবিক্রয়ের 
পর যেমন ফাউদের় ইহ] সেইরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে । এই 
সমস্ত কথা পুস্তকে প্রকাশের উপযোগী নহে । বরং রহস্য করিলে মন্দ 
হয় না। এইসকল বিষয় পরে দেখাইব। নিত্যানন্দের বিবাহ 
হইতে বীর চন্দ্রের বিবাহ পর্য্যন্ত যথা স্থানে প্রকাশ করিব। আর 
দ্িরুক্তির প্রয়োজন নাই । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত 
কারণেও পণ্ডিত মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই । 
এই কাণ্ডে পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন। হাডাই পণ্ডিতের পিতার 
নাম স্থন্দরামল্ল বাঁরুড়ি। বীরভদ্রের পুত্রগণ শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল 
বলিয়া পরিচয় দেন। হাড়াই পঞ্ডিতের অন্য বংশের পুত্রগণ যাহারা 
রাঢ্দেশে আছেন, তাহারা স্বন্দরামল্ল বাঁড়,রির সন্তান বলিয়া পরিচয় 
দেন। স্ুন্দরামল্ল বাঁরুড়ি সন্দিদ্ধ শ্ঞোত্রির নিবাস একচাকা গ্রাম । 
বদ্ধমান জেলা 1৯ ৪৬৯ পৃষ্ঠা সম্বন্ধ নির্ণয় |) 
এবার পণ্ডিতের শাস্্ীয় অভিযোগ বটে। ইহা স্ত্রীকণ% নিঃস্যত 
মধুরিমা নহে । আমি বারম্বার বলি যে, পণ্ডিত মহাশয় এই সকল 
বিষয়ের কোন অনুসন্ধান না করিয়া আমাদের এত কষ্ট দিলেন কি 
জন্য ? আমরা জ্ঞাত আছি যে কুলাচাধ্যগণ সহজে সোজা রাস্তা 
দেখাইবার পাত্র নহেন। বরং কৌতুক করিতে ও রঙ্গ দেখিতে ভাল 
বাসেন। ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, স্ুন্দরামল্ল বাঁড়,র 
কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে । বরং উপাধি গত কুলমধ্যাদ্1া বলিলেও 
চলিতে পারে । যতদুর কুল শান্তর পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, ইহা শগ্ডিল্য 
গোত্রের একটি শাখা মাত্র । অর্থাত গীঞ্রিত বিশেষ । নিত্যানন্দের 
আদিপুরস্জ ভট্টনারায়ণের দশম পুক্র মহাত্মা! বিকর্তন হইতেই বটব্যালের 
তত চলিয়া আসিতেছে । ( ব্যুট়ো মাসচটক£ খ্যাতে। বটব্যালো 
বিকর্তনঃ ) ইতি বাচস্পতি মিশ্রুঃ। 
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মুলঘটনা কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৯টি পুত্র জন্মে তাহাদের 
বাসোপযোগী রাজ প্রদত্ত ৫৯ খানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সকল 
গ্রামের নামানুরূপ বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৫৯ গীঁঞ্ডি নির্দিষ্ট হইয়াছিল। 
কাহার মতে ৫৬ গ্রাম (রাটীয়দিগের ভরণ পৌষণের জন্য ) মহারাজ 
ক্ষিতিশুর প্রদত্ত । কথায় বলে পঞ্চ গোত্র ছাপ্লান্ন গাঁঞ্চি তা ছাড়া বাঁমুন 
নাই। এক্ষণে সুন্দর! মল্প গাঞ্চি ইহা হইতে পৃথকৃ। ইহা! ব্যক্তি বিশে- 
ষের বা হাড়াই পপ্ডিতের পিতার নাম নহে । নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা 
পাঠক মহোদয়গণ বুঝিতে পারিবেন । 

তথাহি--ততোহভবত ব্যতীতে কালে উনবিংশতি পুক্র পর্য্যায়ে বং 
ঈশান স্ৃতঃ তারাপতিঃ সিন্দুরা গ্রাম নিবাসত্বা সিন্দুরা বল্পভ গীঁঞ্রি 
শোত্রিয় অভিনিবেশঃ। ( ইতি কুল পঞ্জিকা )। 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে । সিন্দুরা গ্রাম এক্ষনে 
হুগলি জেলার অন্তঃগতি বৈচি হইতে ১॥০ ক্রোশ উত্তর পূর্বেবে। এবং 
পাণগু,য়৷ হইতে ১1০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। আধুনা সন্দুয়া 
নামে খ্যাত। অসন্বন্ধ প্রলাপউক্তির প্রতিবাদ বিরক্তি জনক 
হইলেও লিখিতে হইল । যাহারা পুরুষামুক্রমে কুছ্দ কার্য্য করিয়! 
আসিতেছে, তাহাদের মর্যাদা লিখিতে এতাদৃশ ভ্রম হইতে পারে না; 
তবে ক্ষত বা ছিদ্রান্বেবণ স্বতন্ত্র ব্যাপার । তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টারও 
প্রয়োজন নাই । আমাদিগের ন্যায় কুলাঙ্গার শ্রীনিত্যানন্দ বংশে বিরল 
নহে। আমরা স্ব স্ব জাতিবাকুল মধ্যাদার কিছুই অবগত না হইয়া 
কখন বলিতেছি আমরা স্বন্দরামল্ল আবার কখন গৌরব ইচ্ছা করিয়া 
রামায়ণ প্রণেতা কীন্তিবাসকে পুর্ববপুরুব পরিচয় দিয়া৷ গৌরবাশ্বিত মনে 
করিতেছি । সেই সমস্ত অনভিজ্ঞ কুলাঙ্গার গণ আপন আপন ইষ্ট 
সিদ্ধি করিতে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বংশ মর্যাদার হানি করিতেছে । আমর! 
কষ্ট শ্রোত্রিয় না হইতে পারিলে পোস্যগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে ইহাই 
অবান্তর বলিয়! বোধ হয় । আর কি আছে তাহা জ্ঞাত নহি ।. এক্ষণে 
পোস্ভের আধিক্যে*প্রায় শ্রীনিত্যাঁনন্দ বংশ অত্যল্পই অবশিষ$ আছে 
তাহা বংশ লতায় দ্রষ্টব্য । পণ্ডিত মহাশয়কে বীরভদ্রী থাকের লক্ষণ 
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অ'াটিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই । পণ্ডিত মহাশয়ের মতে কোন 
উনিন্যাসী ভেকে কলুনিকে বিবাহ করিয়া পুত্র উৎপাদন করিলে দলেই 
সন্তান বীরভন্ত্রী প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । তবে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত কর! 
এবং কলুনীতে লক্ষমীর আবেশ তাহার কৃপাকটাক্ষ মাত্র । কারণ বিদ্যা- 
নিধি মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দ সন্তানকে বড় ভাল বাসেন। ইহাই আমাদের 
পক্ষে যথেষ্ট । এঁতিহাসিক বিষয় লিখিতে বসিয় কি প্রকারে এইরূপ 
প্রলাপ বাক্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন আমরা বুৰিয়া উঠিতে 
পারি নাই । পগ্চিত মহাঁশয় কি জ্ঞাত নহেন যে, পুর্বে সমাজ এরূপ 
হিমাচলের ন্যায় অঙ্গ ঢালিয়! অত্যাচার সহা করিত না। কোৌলীন্য 
সমাজ সে সময় যৌবনের ভোগে পুর্ণবলী ছিল বলিয়াই অধুনা বন্ু 
বেত্রাঘাৎ সহা করিয়াও এপর্য্স্ত কৌলীন্য এক প্রকার অক্ষুণ্ন রাখি- 
য়াছে। শ্রীনিতানন্দের পুত্র এক বীরচন্্র ও কন্যা এক গঙ্গাদেবী। 
বীরচন্দ্রের তিন কন্যা । প্রথম ভূবনমোহিনীকে ফুং মুং পার্ববতী নাঁথকে 
দান করেন। ইনি মুখৈটি বংশের প্রধান ও নির্দোষ কুলীন ছিলেন। 
তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে । বীরচন্দ্রের কন্যা গ্রহণ হেতু পার্বব- 
তীর কুলনাশ ঘক্টে নাই। ইহাকে বীরভদ্রী থাক গত হইতে দেখা যায় 
মাত্র। ইহাকে দোষ দুষ্ট বলা যায়না । তাহাও বীরচন্দ্রের কন্যার পাঁশি 
গ্রহণ জন্য নহে। পুর্বে পার্ববতী নাথ, ঘোষ কানুরায়ের কন্যা বিবাহ 
করে। তাহার গর্ভে যে কন্যাজন্মে সেই কন্যার বিবাহে বীরভদ্রী থাকের 
স্থষ্থি হইয়াছিল । আমাদের ন্গন্ধে সে দোষ যে কেন সংক্রামিত হইল 
তাহা শ্রীভগবান চন্দ্রই জানেন | কুলাচাধাগণ বোধ হয় অর্থলোভ 
প্রযুক্ত ইহা করিয়! থাকিবেন। তাহাও পরে দেখাইব । 
শ্রীমতী গলাদেবীর বিবাহে মাধবকে বীরভদ্রী প্রাপ্ত হইতে দেখা 
যায় না। প্রাচীন কুলগ্রন্ছে ইহার উল্লেখ পর্ধযস্ত নাই। এবং ইহার 
কোন নির্দিষ্ট কারণও প্রদূর্শিত হয় নাই কেন, তাহা সম্বন্ধ নির্ণয়কার কি 
একবারও, চিন্তা করেন নাই ? কেবল মাত্র নিত্যানন্দী ব! পার্বতী ঠাকুরী 
বীরচন্দ্রের উপয় নিক্ষেপ করিয়া! পাঠক বৃন্দের চক্ষে ধূলিযুছি নিক্ষেপ 
একরিতে প্রয়াসী । তাহার তাশুপত্য এই যে কোথা হইতে ফুলিয়া মেলে 


১৪ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবললী । 


বীরভদ্রী থাকের উৎপত্তি, এবং ইহ! কেনবীরচন্দ্রের নাম কলঙ্কিত করি- 
তেছে তাহার বিচারে অক্ষম । লুলা পঞ্চাননের কারিকায় লিখিত আছে 
“বীরে গেল পারু”মাধব নহে। যদি চ পণ্ডিতমহাশয় স্থির করিয়া রাখিয়া- 
ছেন যে, কলুনির গর্ভজাত সম্তানই নীরভদ্রী হইবে; কিন্তু সে হিসাবে 
গলাও কলুনীর গর্ভজাত কন্যা । তাহাতে মাঁধবের কি ছুর্দশা হইবে 
তাহাও তাহার চিন্তার প্রথম ধন্দ ছিল। এই প্রকার চিন্তাশৃন্ত নিলিপ 
গ্রন্থকার কখন দেখ! যায় নাই ;₹ এবং দেখে নাই। পুনশ্চ পণ্ডিত 
প্রবর লিখিতেছেন বীরভদ্রের ভগ্মীর নাম গা! । গজার সহিত মাধব 
চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় । হুগলি জেলার অন্তর্গত জিরেটের গোস্বামী- 
গণ গঙ্গাবংশ বলিয়। বিশেষ পরিচিত । কিন্তু বীরভদ্রী দোষ দুষ্ট! 
৪৭০ পৃষ্ঠা । 

ইহাই শেষ টিগ্লনি বটে, কিন্তু ইহার মূল শুন্য । যদি চ পণ্ডিত 
প্রবর মাধবকে বঙ্গভূষণ চট্টের বংশ সম্তৃত বর্ণন করিয়াছেন। তত্রাচ 
এ শ্রোত্রিয় গত দোষ মাঁধবাচাধ্যকে কি প্রকারে স্পর্শিল তাহার কারণ 
কিছুই নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কেবল বীরভদ্রী দোষ দুষ্ট 
বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইয়াছে । আর অধিক বিদ্যায় গকুলান হয় নাই । 
ইহা একপ্রকার নূতন সমস্যা বটে। 

বীরভদ্রী,--দৌষ, ভাগ, ভাব, বা যুথ বলিয়া কোন কুলাচার্ধ্যই 
স্বীকার করেন নাই ; ইহাকে থাক্‌ মাত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
তাহা ও ফুলিয়া মেলে ইহার প্রথম উৎপত্তিস্থান। চট্টবংশে বীরভদ্রীর 
উত্পপত্তি নহে। ইহা সর্বজন বিদিত কথা । যখন বিদ্যানিধি মহাশয় 
মাঁধবকে বজভূষণ চট্রের বংশে শ্থান্দান করিয়াছেন। তখন হিসাবের 
মুখে বীরভদ্রী দোষ দুষ্ট না বলিলে ছাঁড়ান পান কে। পণ্চিতপ্রবর 
জ্ঞাত নহেন ঘে পার্ধবতীকে ধরিয়া! এত টানাটানি কেন ? ইহা বুঝাইতে 
আর রাঁকি নাই। পণ্ডিতমহাশয় কিঞিৎ ধ্যানস্থ হইলেই সমস্ত বুঝিতে 
সক্ষম হইবেন। আর আমরাও লক্গষমীআবিষ্ট কলুনি হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে 'পারিব। তবে পগ্ডিত মহাশয় বড় গল্প প্রিয় ইহাই 
ভয়ের বিষয়। গল্প এবং ভ্রম সঙ্কুল সম্বন্ধ নির্ণয় দেখিলেই বুঝা যাইতে 


বিগ্ভানিধি প্রকরণ প্রথল কাগু । ১৫ 


পারে । গ্রস্থকারের পুঁজির অভাবে এইরূপ দশাই ঘটিয়া থাকে । গ্রন্থে 
এইরূপ ভ্রম প্রমাদ বিস্তর থাকিলেও এ সকল অংশ আমার 
আলোচ্য নহে। বীরভন্রী থাক্‌ নির্ণয় করা আমার সাধ্যাতীত হইলেও 
কুলাচাধ্যগণ যেরূপে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন। নিলেও তদনুরূপ 
প্রদর্শিত হইল । 


ভট্ট 


ফুলিয়া মেলে বীরভদ্রী থাক। 


ফুলিয়া মেলে পার্ববতী নাথ ঠাকুর নিত্যানন্দাত্বজ বীরভদ্রের 
কন্তা শ্রীমতী ভূবনমোহিনীকে বিবাহ করেন, বীরভদ্রের গঁত্রিঃ 
ঠিক ছিলনা । পুর্বে নিত্যানন্দ আপন পরিচয় প্রকাশ করেন 
নাই। সেই জন্য কুলাচাধ্যগণ সন্দিপ্ধ বটব্যাল বলিয়া স্বীকার 
করেন। অতএব পার্বতীর কুলে দোষ পড়ে। সেই কারণ 
কুলীন সন্তান তাহার কন্যা গ্রহণ করিতে আর সাহস করেন না। কন্যা 
উপযুক্তা হইলে বিবাহ অবশ্যস্তাবী। কাজে কাজেই পার্বতীনাথ জোর 
করিয়া গয়ঘড় বন্দো1 লক্গনীনাথ স্থত হরিকে ধরিয়া কন্যাদান করেন, কিন্তু 
হরি বন্দ্যো বাঁসিবিবাঁহ না করিয়াই পলায়ন করিলেন । পরদিন পার্বব্তী- 
নাথ হরি বন্দোঁকে না পাইয়া তাহার পুজ্র রামদাসকে ধরিয়া! “তুমিই 
পূর্বব রাত্রে আমার কন্যা বিবাহ করিয়াছ” এইরূপ বলিয়৷ বল পুর্ব্বক 
তাহার কন্যার উত্তর বিবাহ দ্রিলেন। এদিকে বরের মা ও কন্যার মা 
উভয়ে সহোঁদরা ছিলেন । অর্থাৎ পার্বতী ও হরি উভয়ে ঘোষ কানু- 
রায়ের কন্যা বিবাহ করায়, এবং সেই কন্যার গর্ভজাত কন্যার বিবাহ 
প্রসঙ্গে ; প্রথমে পার্কতীর কন্য! রামদাসের বিমাতা । পরে পত্বী শেষে 
আবার ভগ্নী প্রকাশ হইল । এই দোবে বীরভন্দ্রী থাকের উৎপত্তি হইল । 

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস )। 

এক্ষণে সামান্য বুদ্ধির সাহায্যে দেখা যাইতেছে ষে। ্রীনিত্যা- 
নন্দের পাঞ্ি ঠিক ছিল নাঁ। ইহাতেই সন্দিপ্ধ বটব্যাল প্রাপ্ত । বিবেচনা 
করিয়া দেখুন তাহাহইলে ছাড়াই পণ্ডিতের অন্যবংশের পুত্রগণ সুন্দর! 


১৬ প্রীণিত্যানন্দ-বংশব্ী । 


মল্প হইল কি প্রকারে । সন্ধন্ধ পির্ণয়কার ইহা চিন্ত! করেন নাই। 
পূর্বেধ ঘটকরাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও শ্রীনিত্যান্দ আপন পরি-, 
চয় দেন নাই। কিকারণে পরিচয় গোপনে রাখিয়া ছিলেন তাহা? 
অজ্ঞাত। বোধ হয় সে সময় তিনি জাতি গত ভাব গ্রহণে অনিচ্ছুক 
ছিলেন। সম্বন্ধ নির্ণয় ধূতকুল চক্দ্রিকা। 

চৈতন্ত ভাগবতে শ্রীঅনস্তধাম । 

বাঢ়ে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাঁম ॥ 

অবধোত নাহি ছিল জাতির কথাটি। 

হরি বোলে দেয় কোল এই পরিপাটি ॥ 

মহাপুরুষের কাধ্য দোষ ব্লা নয়। 

ইহ! বলি কুলাচার্যা কুলে রাখি দেয় ॥' 

এই কারণে সন্দিগ্ধ বটব্যাল হইলেন । যখন অন্য বংশের গণাঞ্ডি 
ঠিক ছিল। তখন নুন্দরা মল্প স্বীকার করিলেই সমস্ত গোল মিটিয়৷ 
যাইত। তাহা না হইয়। আবার বটব্যাল কোথা হইতে উপস্থিত হইল । 
সেই জন্য আমি উচ্চকণ্টে জিজ্ঞাসা, করিতেছি যে, শ্রীনিত্যানন্দ বংশের 
সহিত তাহাদের কতদূর সম্পর্ক? যে হেতু হাড়াই প্রাপ্ডিতের সহিত 
এতাদৃশ জাতিগত পার্থকা, যাহাতে ভন্য বংশের পুর গণের গাঞ্িঃ 
নিশ্চয়াত্িক! । এই সকল বিচার করিয়! দেখিলে সহজেই বোঁধ হয় যে 
বীরভদ্রীর পরিবর্তে পার্বতী ঠাকুরী হওয়! উচিত ছিল। নিত্যানন্দ 
কয়েক দিন মাত্র আপন পরিচয় দেন নাই ইহাই তাহার বিশেষ অপরাধ । 
কিন্তু কুলাচার্ধ্যগণ উল্লেখ করিয়াছেন, ফুলিয়! মেলে বীরভদ্রী থাক। 
ঘোষ কানুরায়ের কন্যার গর্ভজাত কন্যার বিবাহে এই ঘটনা । ইহাতে 
বীরচন্দ্র কিসে অপরাধী হইল । | 
বিষ্ভানিধি পুনশ্চ লিখিয়াছেন .বীরভদ্রের পিতা নিত্যানন্দের সন্যাস 

গ্রহণ হেতু জাতি ছিল না সুতরাং নীচ জাতীয়া কন্যা বিবাহ করেন। 
এবং অনাচরণায় শূদ্রের অন্ন পথ্যন্ত খাইতেন। উদ্ধারণ দত্ত স্বর্ণ 
'বণিক ইহার প্রিয় শিষ্য ছিল। উদ্ধারণ হইতেই নিত্যানন্দ 'পরিবার 
মধ্যে স্বর্ণ বণিক শিষ্য চলিয়া আসিতেছে । গ্রন্থকার কেবল 


বিষ্ভানিধি প্রকরণ চতুর্থ কাগু। ১৭ 


সুবর্ণ বণিক শিষ্য করিবার কারণ দেখাইয়! ক্ষান্ত হুইয়াছেন। 
অপর অপর নীচ জাতি শিহ্যেরে খবর লইতে পারেন নাই। 
নিত্যান্দ উদ্ধারণের বা নীচ জাতির অন্ন খাইতেন ইহা! কোথা পাইলেন । 
তাহার প্রমাণ না দিয় গৌজ। মিল দিবার চেষ্টা করিযজছেন। এখানে 
কেবল অন্ন খাইতেন কি না তাহার প্রমাণ দিলাম। প্রামাণিক গ্রন্থের 
প্রমাণে তাহা বুঝিতে পারিবেন । 

ত্বর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোন্তম | 

বাহার পক্কান্ন নিতাই করেন ভোজন ॥ 

ইতি প্রেষবিলাস | 
ইহাতে অন্ন ভোজন কি প্রকারে পাঠকগণ বুঝিবেন পণ্ডিত 

মহাশয়ের ধৃত চরিতামৃত বচনে চেফটা! কর! যাউক বদি বুঝিতে পারি। 

সুবর্ণ বণিক ছিল দত্ত উদ্ধারগ। 

সর্ধভাবে নিতায়ের সেবিল চরণ ॥ 

ইহাতে উদ্ধারণের অন্ন ভোক্তা নিতানন্দ ছিলেন কি না তাহা পাঠক 
বুন্দ অবধারণ করুণ। তবে যখন কলুনীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন 
তখন পণ্ডিতজিন্ত্র মতে সকলি সম্ভব হইয়! রহিয়াছে । 
যাহা হউক আর অধিক কি লিখিব সময় অনুসারে সুমিষ্ট ছত্র লেখ! 
আমার অভ্যাস নাই। তবে এরূপ বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক 
গ্রশ্থকারের হস্তে পড়িলে এইরূপ দশাই ঘটিয়া থাকে । ফলতঃ এই 
সকল বিষয় বিবেচনা পুর্ববক দেখিলে এক প্রকার বিদ্বেষ বুদ্ধির অবান্তর 
বলিয়া প্রতীতি জন্মে । নিত্যানন্দ বংশের উপর যে ভক্তিসুচক মর্যাদ! 
জনসাধারণ কর্তৃক ন্যস্ত হইয়াছে । বোধ হয় এই ভারাক্রান্ত 
সুঙ্গমাগ্রভাগ শেল অতিশয় নীচ প্রকৃতির কতকগুলি লোকের অন্তঃ- 
করণে বিদ্ধ হইয়াছিল। আমরা ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যজ 
জাতি পর্য্যন্ত উদ্ধার কয়িয়াও সমাজে পতিত না হইয়া বরং গৌরবান্থিত । 
তাহার উপর আবার বহু দিবস হইতে এতকাল পর্যস্ত গোীপতির 
আসনে সমাসীন। ইহা তাহাদের সামান্য ক্ষোভের বিষয়. নহে। এ 
দেষ বুদ্ধির বশবর্তী হইয়াই আমাদের উপর ব্রক্মপ্যদেবের এভাদৃশ 
ত 


১৮ _.. শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী। 


কূপাকটাক্ষ। ইছার পর যদি বীরভদ্্রী বলিয়াও নাশিকা কুপ্চিত 
করিতে পারে, তাহা হইলে প্রজ্জ্বলিত ভুতাশন কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
নির্ববাপিত হয়। নচেৎ ভম্মসাৎ করিয়া! ফেলে। 

এতাঁবতা মহতের নিন্দ! প্রমুখ শ্বকীয় সম্মান বৃদ্ধি করিতে শ্রীনিত্যা- 
নন্দের বংশধরগণ অভ্যস্ত নহেন। সম্মান ও মর্যাদা শ্রীনিত্যনন্দ 
নিষঠীবন্ব পরিত্যাগ করিতেন। এই কারণ প্রভু সম্তানগণ এ পুস্তক 
পাঠ করিয়াও “ন্থৃবুদ্ধি উড়ায় হেঁসে” এই মহাবাক্যের অনুসরণ 
করিয়াই পুর্ব পুর্বব মনীধিগণ উপেক্ষা করিয়! গিয়াছেন। এক্ষণে 
আমি বংশবল্লী লিখিতে আরম্ভ করিয়! কুল মধ্যাদা প্রয়োজন বিধায় 
কথায় কথায় ব্হু দুরে উপস্থিত হইয়াছি। ইহাতেও আমি বিশেষ 
হুঃখিত। কিন্তু কি করিব কোন বিষয় লিখিতে হইলে সম্পুর্ণ করাই 
লেখকের কর্তব্য । নচেৎ এ পর্যান্ত যাহার ধমনীতে সেই রক্তজোত 
প্রবাহিত এরূপ প্রভূ সন্তানগণেরও সে গুণের অভাব নাই । এক্ষণে 
এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম যে, শ্রীনিত্যানন্দের পবিজ বংশে 
বলাতকারে বিবাহ বা ববনাদি দোষ কিছুই নাই। 

মহকে নীচ বলিয়। কীর্তন করিলে মহতের কোন ক্ষতি না হইয়! 
লভা হুইয়া থাকে। প্রত্যুত তাহাকেই লোকে উপহাস করে। 
এবন্দিধায় শ্রীনিত্যানন্দ জগদগুরু তিনি তাহাই ছিলেন, থাকিবেন, ও 
আছেন। কেহই তাহাকে দ্বণার চক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না। 
বরং লোকসমাঁজে নিন্দাকারীকেই অপদার্থ জ্ঞানে উপহাস করিবেন। 

তদুর তিনি জনসাধারণের অস্তরে প্রবিষ্ট হুইয়! মানসোপচার গ্রহণ 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহার প্রমাণস্মরূপ এই শ্লোকটি উদ্ধৃত 
না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । তথাহি-_ 
গ্হ্থীয়াদ ববনী পাণিং। 
বিশেদধা শৌপ্তিকাঁলয়ম্‌ ॥ 
তথাপি ব্রহ্মণো বন্যং নিত্যানন্দ পদ্বানুজম্‌ । 

য্দিচ আমি উল্লিখিত শ্লোক ছ্বারা মার্জনাসহু জাতীয়ভাব শ্রহণে 

প্রস্থুত নহি, তত্রাঁচ শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ জ্ঞাপনার্থ লিখিলাম। 


বিগ্ভানিধি প্রকরণ চতুর্থ কাঁগু। ১৯. 


অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ যদি .যবনী গ্রহণ করেন এবং মগ্যও পান 
করেন, তথাপি তিনি ব্রহ্মারও বন্দ্যনীয় জানিবেন ॥ 
ন মধ্যেকান্ত ভক্তাণাম্‌ গুণদোষোগ্ঠব! গুণাঃ। সাধূনাং সমচিত্তানাং 
বুদ্ধে পরমুপেযুষাম ॥ 
তথাচ--তেজীয়াসাং ন দোষায় ব্ছেঃ সর্ব্বোভুজো বথ| ॥ 
সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আর কি কহিৰ কথা। 
মায় মায়িকের সঙ্গে নাহিক সব্বথা ॥ 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয় রাম নিত্যানন্দ। 
বিধি নিবেধের তাহে নাহিক সম্বন্ধ ॥ 
ততসন্তান ঈশ্বরাংশ জগতের গুরু | 
জগতের রক্ষাক্তী ব।ঞ্াকম্নতপ ॥ 
ব্যপি বাগ্তাশা দোষ তাহে নাহি হয়। 
তবু কুলাচাধ্য বৃথ। বীরতদ্রী কয় | 


& ইতি বিদ্যানিধি প্রকরণ সমাপ্তা। 


জজ নারজতরতি 


মুখৈটি বংশ। 





কীত্তিবাস মুখো। 
আমার খুল্পতাত পণ্ডিতপ্রবর যশম্বী ও মাননীয় শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দর 

প্রভু ঘিনি আমাকে পুত্র অপেক্ষা ন্েহ করিতেন ও ভাল বা'সিতেন। 
যাহা আমার দ্বার। পরিশোধের উপায় নাই, এবং আীনিত্যানন্দ বংশ 
ধাহার আবির্ভাবে প্রদীপ্ত জ্োতিঃ বিকীরন করিতেছে । সেই 
মহাপুরুষ যাহা লিখিরাছেন তাহা নিভু হইলেও আমি জ্ঞানাভাবে 
বুঝিতে নিতান্ত অনুপযুক্ত । তাহা এই-__ 

এবে কহি মো অধমের বংশ পরিহয়। 

নুন্দর,মল বন্ধ্য হইতে ক্রমাগত হয় ॥ 

নিত্যানন্দ পিভীম্হ ওবা! মহাশয় । 

নিত্যানন্দ ধার পৌত্র বন্দ্া উপাধ্যায় ॥ 

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ভাষা একী । 

কীর্ভিবাঁস পণ্ডিত হন বিখ্যাত এ বার্ড ॥ 

তার পিতামহ গ্রামুরার ওঝা জানি। 

স্ুন্দরা মল ভরা প্রপৌত্র হন তিনি ॥ 

স্রন্দরা নল হইতে দ্বাদশ গণনার । 

নিত্যানন্দ হইতে দশম এ অধন হয় ॥ 

আমি অপবাধি, হই শিরবধি, 

প্রকৃতি পরম মন্দ । 
গুণেতে লঘিষ্ঠ।  পাপেতে গরিষ্, 
নাম নন্হীপচন্্র ॥ 
৬/গোলকচন্দ্রের পিতা অদ্বৈতচন্দ্রের বাল্যে কি পরিচয় ছিল তাহা 

ভ্ভাত নহি। তবে তিনি মোকাম নোভা গ্রাম হইতে শুভাগমন করিয়! 
প্রীনিত্যানন্দ বংশে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। সে সময় সুন্দরা- 
মল্লই ছিলেন। নিত্যানন্দ সন্তানগণ এ পরিচয় দেন না। ইহীরা 
শুদ্ধ শ্োত্রিয় বটব্যাল বলিয়া পরিচিত। আমরা স্ুন্দরামল্ বা 
ভরঘ্বাজ গোত্রীয় মুখেটি বংশ হইতে ক্রমাগত নহি। 


মুখৈটি বংশ। | ২১ 


৬কীত্তিবাস মুখোর ধারা । 
উদ্ধতম এক দেশ মাত্র । 
১৩ উৎসাহ 


১৪ আহিত 

১৫ *্ | 

১৬ এ 

১৭ ও ( ফুলিয়া ) 
১৮ রন 


১৯ মুরারি ওঝা 


উপ উপ গা পাপা পপ পা পা পা পি সপ পা এল পি ৭ শক পেত 


২০ ভৈরব বনমালী অনিরুদ্ধ! 
| _ ূ 

২১ গজপতি 
দি টিনার ররর রানার 
| 

২২ স্ৃতুঞ্জিয় ২২ কীন্তিবাস 


২২ মালাধর খান (৯) 
আমাদের ইহার সহিত বংশের কোন প্রকার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। 
ইহাই আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিদ্যা-প্রণোদিত | 
অরণ্যকাণ্ডে কীর্তিবাস মুখো কি লিখিয়াছেন দেখুন । 
স্লাঁনের প্রধান সেই ফুলিয়। নিবাস। 
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাঁস ॥ 
তথাহি কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ডে-_ 
কীত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। 
যাঁর কে সদা কেলি করেন ভারতী ॥ 


(৯) ইনি মালাধর খনির গ্রকৃতী ইহা প্রসিদ্ধ আছে । 
* উত্ত কীর্ভিবান মুখে। চিরকীর্তি রাখিয়! গিক্সাছেন। ইনিই সাতকাও জামায়ণ ভাষা গ্রন্থ! 


1 শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী | 


উক্ত বনমালীর পুত্র প্রঙ্গিদ্ধ কীর্তিবাস স্থন্দরামল্ল বাঁ বন্দ: 
উপাধ্যায় নহেন। (২৬৫ ও ৫৯৭ পুষ্ঠা দেখুন সম্বন্ধ নির্ণয়) এই 
কীত্তিবাস রামায়ণ প্রণেতা ; গজপতি বারানসী পযন্ত খ্যাত ছিলেন। 
( বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস )। 
২৩৭ পুষ্টা ব্রাঙ্গণকাণ্ড দেখুন । 
কীন্তিবাসের বংশবল্লি । 
ট 


গর্ভেশখর 
| 
মুরারী ওঝা! 
হি তি হি হায় বন সুই ৪৭ 
| | 
মর্দন অনিরুদ্ধ বনমালা 
| 
নী 
লম্মীধর 
| 
মনোহর 


পির 
৩? ভট্টাচাণ্য 


| 
বাস্থদেব সার্বভৌম 








| 7) 1 | ূ বি 
কান্তিবাস শাস্তি মাধব মৃত্যুঞ্জয় বলভদ্র শ্রীক চতুভুজ 
এবং ৪ কন্যা । 


শ্রীহর্য হইতে মাধবাচাধ্য ১৩ পুরুষ, মাধবের পুত্র উৎসাহ, তাহার পুত্র আহিত, তাঁহার পৃত্র 
উধো, তাহার পুত্র শিয়ে।, তৎপুত্রে নৃসিংহ ফুলিয়ায় আঁলিয়| বাপ করেন। এবংচতাহার বংশাবলী 
ফুলের মুকুটি বলিয় খ্যাত । কীর্তডিবাসী রামায়ণের প্রথমে এইরূপ বংশাবলী আছে। 


সুদ্দরামল্ল। | ২৩ 


জন্দরামল্ল বা সিন্দুরাবললভ। 


প্রকরণ । 


জাম টিতে, রানি 


ঈশান বন্দ্যো 
সি 


গদ 
| 


॥ 


মনোহর 


দামোদর 


- 
জা 2 
গোপীরমণ গোপীজনবল্লভ রামকৃষ্ণ 
(নিঃসন্তান) ( সাং নোতা ) ( সাং মালদহ ) 
উপনিবাঁস-- 


বন্পাষধ কামার পাড়া পরে খড়দহ ॥ 


আমি বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে একখানি বংশলতা গোস্বামী সমাজ 
হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা! বনু পুরাতন হস্তলিখিত ও কীটদফ্ট। 
সেই তালিকা দৃষ্টে এই বংশলতা৷ লিখিয়াছি। কুল পঞ্থিকা বা অপর 
গ্রন্থ হইতে ইহা সংগ্রহ করা অতি দুরূহ ব্যাপার । যেহেতু কুলাচাধ্যগণ 
কুলীনদিগর বংশ এবং আদান প্রদান বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়। 
গিয়াছেন। বংশজ বা কষ্ত শোত্রিয়ের হিসাব এক স্থানে বা বংশবল্লীর 
ক্তি অনুসারে রাখেন নাই। তবে বন্দ্যঘটীয় তারাপতি হইতে 


২৪ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী। । 


সরন্দরামল্ল গীঁঞ্ি উৎপত্তি বিধায় কিঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
এবং তাহা! হইতেই কতক ভমপ্রমাদ শোধন করিবার পথ 
উন্মুস্ত রহিয়াছে । যেহেতু পুর্বেব ইহারা কুলীন ছিলেন। পরে 
গাঁঞ্ পরিবর্তনের সঙ্গে বংশজে কন্যা দান করিয়াই কষ্টশ্রোত্রিয়ত 
লাভ করিয়াছেন। অনুমানে ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাঁয়। দনৌজ! 
মাধবের পুর্বে মুসলমান রাজগণের অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইয়া কুলীন 
সম্তানগণ নানা স্থানে বাসস্থান আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত 
পাত্রাভাবে কন্যার বিবাহ বন্ধ রাখিতে পারিলেন না। অগতা৷ 
কুলপ্রথ! পরিত্যাগ করিয়াই আদান প্রদান আরম্ভ করিলেন। বংশাঁবলী 
দৃষ্টে বৌধ হয় ১৪ পর্যায় হইতেই আদি বংশজের স্যষ্ঠি। মোট 
কথা বুঝিতে হইলে রাজা দনৌজ! মাধবের সময় হইতেই প্রকৃত 
বংশজের স্টি হইয়াছিল। রাজা দনৌজা মাধব যখন দৌষ গুণ 
অনুসারে কুলীনগণকে বিভাগ করিলেন। সেই কালে যাহার! শান্ত 
ম্যাদা লগ্ন করিয়াছিল, তাহাদিগকেই বংশজ বলিয়া স্বীকার 
করিলেন । ইহারাই আদি বংশজ। বংশজগণ নস স্ব কৌলিন্য হারাইয়া 
অন্য অন্য কুলীন সন্ভ/নগণকেও অর্থ বা স্থন্দরী কন্যাঙ্চ্বা বৃত্তির লোভে 
বশীভূত করিয়া আপন আপন দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। তখন কুলাচার্যাগণও বিশেষ সতর্ক হইয়! কুলরক্ষার চেষ্ট। 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেবীবরের মেল বন্ধনের পুর্বে প্রায় 
শতাধিক সমীকরণ হইয়াছিল। ইহা! মহামহোপাধ্যায় প্রবানন্দ মিশরের 
তাঁলিক! পাঠে সহজেই জ্ঞাত হইতে পারা ষায়। ন্থন্দরামল্প বাঁ সিন্দুরা 
বল্লভ গীঁঞ্ি ইহার সহিত সপ্তশতী সংঅব নাই ইহা কে বলিবে। কিস্তু 
হরি মিশ্র বা এড, মিশ্রের সময় যে ৫৬ গাঞ্ি কুলপঞ্জিকায় লিখিত 
হইয়াছে । ইহা সপ্তশত্তী সংশ্রব বিহীন বলিয়াই মনে হয়, এবং 
তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে । কিন্তু স্থন্দরামল্প গীঞ্িত ইহা হইতে 
পৃথক । বাচস্পতি মিশ্র যখন কুলরাম প্রকাশ করেন, তখন 
বহু সংখ্যক সপ্তশতী ব্রাঙ্মণগণ রাটিয়দিখের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
গিয়াছিল। সেই নিমিস্ত এই সকল অভিনব গীগ্রিতর উৎপত্তি হুইয়াং 


সুন্দরামল্লি। ২৫ 
ছিল। তাহারই অন্যতম সুন্দরামল্প বা সিন্দুর! বল্লভ গাঁঞ্িই। বল্দা- 
টায় গীঁঞ্ত হইতে এই অভিনব গীঞ্ির উৎপস্তি হইয়াছে। ইহার 
উৎপত্তির হেতু কুলপঞ্রিকায় লিখিত আছে। ১৯ পুত্র পর্যায়ে ঈশান 
বন্দের পুত্র তারাপতি সিন্দুরা গ্রাম নিবাস হেতু সিন্দুরা বল্পভ গীঁঞ্রিঃ 
হইল। এক্ষণে আধুনিক কুলপঞ্জিকায় সুন্দরামল্ল নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে স্থন্দরা মল্লের আদি পুরুষ 
তারাপতি বন্দ্যো। তদছ্ংশীয় পুত্রগণ এ গাঁঞ্ি প্রাপ্ত হইয়াছে 
বা সংশ্রব দোষেও প্রাপ্ত হইয়! খাকে। মহা বংশাবলীতে ইহা! 
যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। বল্লালসেনের সময় বা তাহার 
পরবর্তী কালে গৌণ কুলীনগণ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কেবল 
আদান প্রদান নহে কুলীনদিগের সহিত পরিবর্ত পর্যযস্ত 
চলিয়াছিল। মহেশ্বর বন্দো যিনি বল্লালের সভায় মুখ্য কুলীন 
বলিয়া সম্মানিত। তিনি গৌণ কুলীন অতিরূপ পিপ্পলীর সহিত 
পরিবর্ত সন্ধন্ধ করিয়াছিলেন। ইভাতে দেখাইতেছি যে, এরূপ 
সংশ্রবও পুর্বেন বিরল ছিলনা । বল্লাল ব্রাঙ্গাণগণের আগার ব্যবহার 
লক্ষ রাখিয়া এঞ্দপ বিধিবদ্ধ করিলেন যে, কুলীন ভিন্নগোত্রীয় 
কুলীনের কন্যার সহিত আদান প্রদান করিবে নচে্ কুলভঙ্গ হইবে। 
কুলীন সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাতে 
তাহার কুলমধ্যাদা অক্ষুণ্ন রহিবে। কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্তা দান করিলে 
তাহাদের কুলক্ষয়্ ঘটিবে। ইহাই কুলধন্মন। যিনি ধ্যান ও জ্ঞান 
পরাজুখ, ক্রৌধাদির সেবক; লোভী: পরশ্রী কাতর এবং মুর্খ তাহার 
কুল থাকিবে না । অর্থাৎ নিক্ষুল হইবে। বংশ লোপ, রগু ও পিণ্ 
ইহাও কুলক্ষয়ের কারণ হইবে । বলাতকার দুষিত ও আদান প্রদান 
বিবর্জিত হইলে তাহার কুলক্ষয় হইবে। কুলপ্রগ নিদ্দিষট করিবার 
সময় সকল ভ্রাঙ্গণই আহত হইয়। রাজার মতাবলম্বী হইলেন। 
কেবল ব্রিকর্তন 'ও তাহার সঙ্গে কতিপয় ত্রাঙ্গান অগ্রাহ্য করিয়া 
চলিয়া যান। পূর্ণেন বা তাহার পরবর্তী কালে কুলীন সন্তান যে 
কোন শ্রোজিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পাঁরিতেন। রাজা দনৌজামাধব 


২৬ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবলী। | ৮ 


শ্রোত্রিয়দিগকে চাঁরিভাগে বিভক্ত করিলেন । প্রথম সিদ্ধ, দ্বিতীয় 
সাধ্য, তৃতীয় হুসিদ্ধ, চতুর্থ অরি। বিকর্তনাদি পুর্ববকথিত দবাবিংশত্তি 
গ্রামীর অন্তর্গত অথচ কুলীন বাঁ গৌণ কুলীন বলিয়৷ যাহারা গণ্য 
হন নাই তাহারাই সিদ্ধ শ্রোত্রির হইলেন। মোটা কথায় তাহাদের 
স্বদ্ধ শ্রোত্রিয় বলে। কুলীনগণ ইহাদের কন্্য। গ্রহণ করিলে তাহাদের 
কুল পবিত্র ও উজ্জ্বল হইবে। যাহারা সাধন চতুষ্টয়ে যত্ববান্‌ 
তাহারাই সাধ্যশ্রোত্রিয় পদবাচ্য যেমন হড় গুড় ইত্যাঁদি। পুর্ববকথিত 
ছ্াবিংশতি গ্রামীন্‌ ভিন্ন পঞ্চ গোত্র সম্ভৃত বিপ্রী সকল স্থুসিদ্ধ নামধেয়। 
ইহাদের কন্যাও কুলীন সন্তান গ্রহণ করিতে পারেন । উক্ত দ্বাবিংশতি 
গ্রামীন্‌ হউন বা না হউন যাহার কন্যা গ্রহণ মাত্রে কুলনাশ হয় তাহা- 
দিগকে কুলনাশক ব! অরি শ্রোত্রিয় বলিয়া থাকে । যেমন ছান্দড়িয়! 
চট্টো, গোমাঞ্রি গলো, বামন বন্দে] ইত্যাদি । ত্রুন্দরামল্ল ইহার 
অন্যতম, ইহারা কুলনাশক এনং অরি শ্রোনিয় মধো গণ্য ।%  ইহাতেই 
বাঁড়,রি, মুখুটি, চাটুতি, এই সকল শব্দের উতপন্ভি হইয়াছে । অর্থাৎ 
ইহারা কুলমর্ধ্যাদা বিহীন উপাধি মাত্র অবশিষ্ট । 

দ্ধান ভান্তে শিবের গীত” আমরা কথায় কীয় বহুদুরাগত। 
প্রকৃত বিষয় বংশলতভার কুড়ি পর্যায়ে সচ্চিদানন্দ বন্দ্যে। প্রীনিত্যানন্দের 
প্রিয় ভক্ত ছিলেন। এক গ্রামে বাস হেতু দাদা বলিতেন, এবং সতত 
এক স্থানে থাকিতেন। ক্রমশঃ শ্রীনিত্যানন্দের নিকট যুগল মন্ত্রে 
দীক্ষিত হয়েন। 


যৎকন্তা1 লাভমাত্রেণ স্বকুলগ্ঠে! বিনশ্যতি | 
কেচিদ্রব কুলেজাতাঃ জঙ্্রীপত়বাদয়ঃ স্মৃতাত॥ " 
কেচিত্ত, শোত্রিযাঁঃ প্রোক্তাঃ হন্দরামলবাসিনঃ 1 (খাচম্পতি মিশ্র )। 
সিদ্ধোত্রির়--পিঙ্সলী, দীর্ঘ্সী, দিগী। সাঁধা শ্রেত্রিয়--মাঠিজ্ঞা) হড়, গুড়) পারিহাল । 
সুলিদ্ধ _মাঁসচটক, কুশীরি, পাকডাশী,বটব্যাল, শিনল। যী, সিমলা পৌঁধলী, পাঁলধি, কাঞ্জাড়ী 
পলসায়ী, পুর্বিনন্দী, কুনুমকুলি, কড়িয়াল, জদ্থুতি, ভুরি, বাপুলি, সিয়ারি, সারি, খসুয়ারি, 
দগ্ধব!টী, তৈলধাটা, দীঘল, কোয়ারী, পারি, বালি, শাটেশ্বরী, ভট্ট, কুলকুলি, দায়ারি, পুংলি, সিদ্ধল 
ও নায়ারি। « 
অরি-_-উল্লিখিত সপ্ততর ব্যতীত, আকাশ, ঘে।ষণী, দেউক ও মুলী, এই চারি গীঞ্চি। 
রবকুলে জাত লক্গ্মীপতি প্রভৃতি ও হন্দরামলবাী শ্রোত্রিষগণ ও জগদানন্দ মহিস্ত্যা, গে 
দগ্ধবাটা এবং পরমদিন্ম দিশী, ইহা'র। অনি অর্থাৎ কুলনাশক । 


সন্দরামল । ২৭ 


কিছুদিন পরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীরমণ শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত 
হুইয়৷ কালগ্রাসে পতিত হইলে পর, উদয় নারায়ণ বা সচ্চিদানন্দ 
গীণাকসন্ভপ্ড হৃদয়ে কুলগুরুর নিকট উপদেশ না লইয়! গোগীজন- 
বল্লভ ও রামকৃষ্ণকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করাইয়া উভয়কে শ্রীনিত্যা- 
নন্দের হস্তে অর্পণ করিলেন । জাহ্ৃবা দেবী বন্ধ্যা ছিলেন। দেই 
কারণ তিনি প্রষত্ব সহকারে পুত্র নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। 
বালকছয়ও মাতৃহীন ছিলেন। তাহ রাও জাহ্ুবাকে মাতৃস্থানীয় জ্ঞানে 
তাহার নিকট বাস করিতে লাগিলেন । 1কছুদিন পরে খন শ্রীনিত্যানন্দ 
নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা করিলেন, সেই সময় শ্রীজাহুবার মতানুসারে 
নোতা ও মালদহের গদি উহাদের উভয়ের মধ্যে ব্টন করিয়া 
দিলেন। যাহাতে এ মঠ ছুইটার কার্য সুশৃঙ্খলে চলে, সেই 
বিষয়ের উপদেশ দিয়া নীলাচলে প্রস্থান করেন। শ্্রীনিত্যানন্দ 
গৃহত্যাগ করিলে পর শ্রীঙ্গাহৃব। প্রায় নোতায় বান করাতে বীরচন্দ্র 
দুঃখিত হইয়াছেন জ্ঞাত হইয়া, খড়দহ মৌকামে বাস করিতে আরম্ত 
করিলেন। বীরচন্দ তখন বালক, এই অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া 
গঙ্গার বিবাহ দিয়] তিনি নীলাচলে চলিয়া গেলেন । ত্প্‌রে শ্রীজাহবা 
বীরচন্দ্রের বিবাহ দেন ও রামচন্দ্রকে একমাত্র পুত্র রাখিয়৷ শ্রীবীরচন্দ্র 
লীল! সম্বরণ করিলেন। “আমার কথাটি ফুরোলো নটে গাছটি 
মুড়োলো” । অতএব োপীজনব্লভ ও রামকৃষ্ণ বীরচন্দ্রের পুত্র 
নছেন সম্পর্করহিত ভ্রাতা মাত্র । 
আর একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা এখানে উত্থাপন করিতে সাধ হইল । 
পাঠক মহোদয় চপলতা মা্ভজন! করিবেন। আর একটি প্রসঙ্গ ইহার 
প্রমাণ স্বরূপ উত্থাপন করিব ॥ 


ইতি স্থন্দরামল্প সমাণ্ 1 


আবার আদর কহ 


রামাই। 


শ্রীজান্ুৰা কেবল গোপীজনবল্লভ ও রামকৃঞ্জকে পালন করিয়াই 
মাতৃষ্থানীয় হইয়াছিলেন তাহা নহে। 
তিনি এইরূপ কীন্তি অনেক রাঁখিয়৷ গিয়াছেন। তাহার আর 
এক পুত্র রামাই। ইহারা বংশজ ভাবাপন্ন পাটুলের চাটুতি। এই 
রামাইয়ের পিতা চৈতন্য দাস অপুত্রক ছিলেন। তাহার সহধশ্মিনী 
শ্রীজাহ্ুবার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলে, শ্রীজাহুব! তাহাকে বর প্রদান 
করিয়াছিলেন । 
তথা হি--- 
তোথার ছুই পুত্র হবে বড়ই উত্তম। 
/জান্ঠ পুত্র ধ্দ মোরে কর সমপণ ॥ 
কালক্রমে দুই পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ রামাই কনিষ্ঠ শচীনন্দন। 
যখন পুপ্রদ্বয় বড় হইল, জাহ্ুবা রাঁমাইকে প্রার্থনা! করিলেন। 
তাহার পিতা চৈভন্যদাস জাঙ্তবার হস্তে রামাইকে সমর্পণ 
করিলেন । 
তথাহি-- 
হরিনাম দিলা ভাবে অতি সবগনে। 
তবে শুনাইল! ইঞ্ঈনাম জষ্টমনে 7 
রাঁধ! কৃষ্ণ কাম মন্ত্র সব শুনাইল। 
ঠাঁকুর পামের করে ধরি সমপিল ॥ 
চৈতন্ত দাসেরে কৃপা করিয়া তখন। 
বিষুপ্রিরা নিজীলয়ে করিলা গমন ॥ 
জীহ্ৃবা কহিল তলে চলহ রামাই | 
এখানে কি কাজ আর নিজ ঘরে যাই ॥ 
( ইতি মুরলী বিলাস ) 
রাঁমাইও ্ীজাহুবাকে কর্ণধার এবং মাতৃস্থানীয় জ্ঞানে পুত্র 
নির্বিশেষে পালিত হইতে লাগিলেন । তবে দুঃখের বিষয় খড়দহ ভিন্ন 


রামাই। ২৯ 


গার নিত্যানন্দের অপর গাদি ছিল না। নচেও্ রামাই এক গাদির 
অধিকারী হইয়। নিত্যানন্দের ওরস পুত্র সাব্যস্ত হুইভে পারিতেন। 
ঈকুলশান্ত্রে অবগত হওয়া বায় যে ইহার! পুর্বেব কুলীন ছিলেন; এবং 
পাটুলিয়া চাটুতি বলিয়! বিখ্যাত। কিন্তু ইহার! কত পর্য্যায় হইতে 
বংশজ ভাবাপন্ন তাহা! সহজে জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। তবে আদান 
প্রদানে জ্ঞাত আছি, চৈতন্য দাসের পিতা বংশীবদনানন্দ চট্টো, যথার্থ 
বৈষ্ব চুড়ামণি ছিলেন । ্ দক্ষের অধস্তন বিংশতি পধ্যায়ে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামাই দ্বাবিংশ । ইহার মধ্যে দেখা যায় 
রামাইয়ের অধস্তন রা পধ্যায়ে লক্মমীকান্থধ গোস্বামীর কন্তা বিবাহ 
করিয়। শ্রীধরের বংশে লক্ষদীকান্ত মুখোর দ্বিতীয় পুত্র মাণিক চন্দ্র 
ভঙ্গ হয়। পুনশ্চ রামেশ্বরের বংশ সম্ভুত কালী প্রসাদের চতুর্থ পুত্র 
গোপীনাথের সহিত বেঁচির পাংচং নিত্যানন্দ গোস্বামীর কন্তা বিবাহে 
ভঙ্গ । পুনশ্চ এ কাঁলীপ্রসাদের পঞ্চম পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ বাগনাপাড়া 
নিবাসী বিশ্বম্তর গোস্বামীর কন্ঠা বিবাহে ভঙ্গ হন। সুতরাং জ্ঞাত 
হওয়া যায় যে ইহার! পুর্ণন হুইতেই ভঙ্গ ভাবাপন্ন । কিন্তু এতাঁবৎ 
কুলকাঁ্ধ্য করিয়া সম্মানিভ হইয়া রহিয়াছে । এদিকে বীরচন্দ্র 
জাহবার বিলম্ব দেখিয়া মাঁতাঠাকুরাণীর নিকট যাইতেছিলেন ; পথে 
সাক্ষাৎ হইল। মাতাকে লইয়! রামাইসহ খড়দহে ফিরিয়া আমিলেন। 
পরে জানবার আজ্ঞানুসারে বুন্দাবনে রামাই চলিয়া গেলেন। 
তশুপরে বাগনাপাড়ায় শ্রীষুর্তি ( রামকৃ্জ ) স্থাপন করিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন। এক্ষণে রামাইয়ের ভাতা সচ্চিদানন্দের ধার! প্রীপাঠ 
বাগনাপাড়ার গোস্বামী খ্যাতি লাভ করিয়! বর্তমান রহিয়াছে। পুর্বে 
উক্ত রামাই শ্রী্ীরাধার শ্যামসুন্দর জীউর সেবা করিতেন এবং 
খড়দ্বহে বাস করিতেন। 
রামাই যখন দেবালয় স্থাপন করিয়া অতিথি সতকারে নিবিষ্ট 
ছিলেন, সেই সময় বীরচন্দ্র খড়দহ হইতে বৈষ্ণবগণের মুখে অতিথি 
সতকা্রের সুখ্যাতি শুনিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈষ্ুব্ণ আনু- 
পুর্বিবক সমস্ত অবগত করায় বীরচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন যে, 


৩০ ভ্রীনিত্যানন্দ-বংশবল্লী । 


আমার অজ্ঞাত এরূপ ভক্ত কে আছে ? তিনি বাঁরশত নেড়াদিগকে 
রামাইকে নিগ্রহু করিবার উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন। নেড়াগণ 
ক্ক(রে বাগনাপডার লোক সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়৷ ছুই প্রহর নিশীথে 
রামাইয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ প্রার্থনা করিল। রামাই 
তাহাদগকে ভক্তি সহকারে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। 
কিন্ত্র নেড়াগণ বলিল, আমরা বদি কীচ! আমর সহকারে ইলিস মগ্ন্যের 
ঝোল পাই তবে মাহার করিব, নচেশু চলিলাম। কিন্তু রামাই সেই 
অগ্রহায়ণ মাসে ইলিন মত্স্য কোথায়, মার কাচ আম্রই বা কোথায় 
পাইবেন। এই চিন্তায় অস্থির হইয়া রামাই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 
অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামাই নিশ্চেষ্ট নির্বাক । কিছুক্ষণ 
এই অবস্থায় কাটিয়া গেল; পরে হাস্যমুখে দেবালয় হইতে বহির্গত 
হইয়া নদীতীরে প্রার্থনামাত্র বিস্তুর মৎস্য হস্তগত হইল। আমরুক্ষের 
নিকট প্রয়োজন মত রসাল প্রাপ্ত হইয়! নৃত্য করিতে করিতে আবাস 
বাটীতে প্রবেশ করিলেন। পাকাদি কাধ্য সমাধ! করিয়! নেড়াদিগকে 
পরিতৃপ্ত করিলেন । নেড়াগণ যখন আহার করিতে আরম্ভ করে 
তখন তাহারা বীরবলাই শবে কঙ্কার করিয়াছিল / সেই সন্দেহে 
রামাই তাহাদের পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
নেড়া সন্প্রদায় বলিল আমর! প্রভু বীর্চন্দ্ের প্রেরিত ও ভৃত্য । 
আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা আদিষ্ট হইয়াছিলাম। এই 
কথ। শুনিবামাত্র প্রীজাহুবার নাম করিয়। রামাই বালকের ন্যায় ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন, এবং একখানি পত্র নেড়াদিগের দ্বার বীরচন্দ্রের 
নিকট পাঠাইলেন। বীরচন্দ্র নেড়া সম্প্রদায়ের মুখে আঁনুপুর্বিবক 
শ্রনণ করিয়া চমণ্কৃত হইলেন, এবং পত্র পাঠে অবগত হইয়া! বাগনা- 
পাড়ায় ভ্রাতার সহিত সাক্ষাত করিয়া উভয়ে মিলিত হুইলেন। 
এক্ষণে শচীনন্দনের বংশই রামাইয়ের ধার! রক্ষা! করিতেছে। 


রামাই সমাপ্ত । 





শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী। 





্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভূ ৯৩৯৫ শকে মাঘ মাস শুরুপক্ষ ত্রয়োদশী 
দিনে, ভট্ট নারায়ণ চতুর্ব্বেদীর বংশে বটব্যালোপাধিক গ্রীমুকুন্দ ওঝার 
গরসে বিমল শুদ্ধ শ্রোত্রর কুলে একাচক্র গ্রামে (চিদানন্দ ) জন্ম- 
গ্রহণানন্তর বঙ্গভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন। তশুপরবর্তী ১৪০৭ শকে 
প্রীহরি লোক পাবনার্থ শ্রীচৈতন্ম রূপে অবতরি। শ্রীচৈতশ্ত 
ইচ্ছাশক্তিময় । গ্রীনিত্যানন্দ ক্রিয়াশক্তিপর | যেরূপ শ্রীবুন্দাবন লীলা- 
ক্ষেত্রে গ্রীঅনন্ত বলদেবরূপী, ুদ্রপ জ্রীনবদ্বীপে নিত্যানন্দ রূপে 
প্রকট হইয়া কাধ্যপাধক। এ সময় যপনাধিকার প্রযুক্ত জনসাধারণ 
স্বভাব পরিত্যক্ত ও যবনান্ুকরণে শন্রক্ত এবং হরিনাম ও হরিভস্ভি 
বিলুপ্তপ্রায় দেখিয়া নদীয়! বিহারী হরি নাম বিলাইয়া জীবের মনল 
বিধান করিয়াছিলেন। 
এ তথাহি__ 
কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্ঠ সকল সংসার । 
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥ 
ধর্মশ-কম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে । 
মঙ্গল চণ্তীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দম্ভ করি বিষহরি পুজে কৌন জনে। 
পুত্ুলি করয়ে কেহ দিয়া বু ধনে ॥ 
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্তার বিবাহে । 
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে ॥ 
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তি মি সব। 
তাহারা-হে! ন। জানয়ে গ্রন্থ অনুভব্। 
শাস্ত্র পড়হিয়া সবে এই কর্ম করে। 
শ্রোতার সহিত যমপাশে বান্ধি মরে ॥ 
না বাথানে যুগ ধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন। 
' €দাষ বহি গুণ কারে! না করে কথন ॥ 


৩২ প্ীনিত্যানন্দ-বংশৰলী | 


যেবা সব বিরক্ত পন্থী অভিমানী । 
তা সবার মুখে হু নাহিক হরিধবনি | 
অতি বড় স্ুকৃতি সে স্নানের সময় । 
“গোবিন্দ পুগুরীকাক্ষ” নাম উচ্চারয় ॥ 
গীতা ভাগবত যে যে জন পড়ায়। 
ভ'স্তর ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহবায় ॥ 
এই মত বিষু-মায়া মোহিত সংসার । 
দেখি ভক্ত সব হুঃথ ভাবেন অপার ॥ 
(ইতি চৈতন্য ভাগব্তে ) 
এই প্রকার ধর্মের গ্লানি উপশ্হিত দেখিয়া! ভগবান্‌ ভক্ত মনোরথ 
পূর্ণ করিবার অভিলাষে ১৪০৭ শকে প্রীচৈতন্ত কলেবরে প্রকট 
হুইলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পুর্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রকট হইয়া 
দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে অবধৃত বেশে তীর্থ পর্যাটন হেতু গৃহত্যাগ 
করিলেন। বিংশতি বর্ষ কাল পর্যন্ত তীর্থ পধাটনানস্তর দ্বাত্রিংশদ্র্ম 
বয়ঃক্রমে পুনস্চ মথুরাধামে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীগৌরাজ লীলার 
উপঘৃক্তকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা কিতেছিলেন। তদনন্ডুর উপযুক্ত সময় 
বুৰিয়া শ্রীনবদ্ধীপে নন্দন আচাধ্যের গুহে অবশ্থিতি করিতে ল'গিলেন। 
এদিকে শ্রীচৈতন্ত পরিকর সহ মহাপুরুষ অনুসন্ধানের ভান্‌ করিয়! 
ভীনিত্যানন্দ সাক্ষাত্কার লাভ ও স্মকাধ্য উদ্ধারে বত্ববান হইলেন। 
অর্থাৎ এই মিলনের পুর্বে শ্রীমহা প্রভু অত্যন্ত চাঞ্চল্য দেখাইতেন। 
আ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ অবধি তাহার কার্ধ্যকারকভাব পরিস্ফ্ট হইয়া- 
ছিল। অবশেষে আদি লীল! সম্পুর্ণ করিয়! অস্ত্যলীলার শেষ ভাগে 
সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর নীলাচলে অবস্থান কালে শ্রীনিভ্যানন্দকে গৃহী হইতে 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ কখনও বিধিবোধিত সন্স্যাস 
গ্রহণ করেন নাই । স্ত্বতরাং গৃহস্থাশ্রমে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার 
ছিল। কিন্তু বিশিষ্টাদৈত জ্ঞানই কঠোর অন্তরায় । তাহার মনে 
ংসার কখন স্থান পাইত না । প্রেমানন্দে বিহবল প্রীনিত্যানন্দ একমাত্র 
নাম ব্রচ্ষেরই নির্ধিবিকল্প উপদেষ্টা ছিলেন। অর্থা তিনি সুক্ষম ও 
সম্পূর্ণ বড় গুণ বান্ুদেব নামক পরত্রন্মের অধিকারী । 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | ৩৩ 


শ্রীমবৈভাচার্্য গৌড়ে প্রচারক নিযুক্ত হইয়া! গৌরাঙ্গের অনতি- 
মতে ভক্তির পরিবর্তে মুক্তিবাদ প্রচার করেন। প্রতি বসর গোঁড়ীয় 
বৈষ্ঞৰগণ রথ্যাত্রার সময় গোরা দর্শনে যাইতেন। সেই সময় 
গৌরাজ মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলেন ষে, অদৈত প্রভু 
ভক্তি ছাড়িয়। পঞ্চবিধ। মুক্তি ব্যাখ্যায় লোক সকলকে ভক্তিহীন 
করিয়াছেন। আপনি সত্বর ইহার উপায় না করিলে ভক্তি বিধায়ক 
নাম বিলুপ্ত হইবে। গৌরালস্ুন্দর এই কথা শুনিয়। ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় 
নিত]ানন্দের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং গৌরাজ 
অপ্রকটে কিরাপ জীব, ভক্তির অধিকারী হইবে তাহার সছুপায় 
চিন্ত! করিয়া শ্রীনিবাসকে প্রকাশ করিলেন ; ও শ্রীনিত্যানন্দকে সংসারে 
প্রবেশ করাইতে মনস্থ করিলেন। * ইহাই গ্রীনিত্যানন্দের বংশ 
বিস্তারের পক্ষে প্রকৃত কারণ হইয়াছিল । 
তথাহি-_- 
গৌড়দেশ হইতে যে যে বৈষ্ণব আইসে। 
জিজ্ঞাসিলা মহাপ্রভু অশেব বিশেষে ॥ 
কেহ কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম। 

সজ্জন হুক্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ ॥ 

কেহ কহে ভক্তি ৬!ডি আচার্য গৌসাই। 

মুক্তিকে ধান করি লওয়াইনা ঠাঞ ঠাঞ্ ॥ 

কেহ কে মুক্তি বন! বাক্য নাহ আর। 

মুক্ত কাহ কহ গৌস। ঞ ভাপাইল সংসার ॥ 





ক পি দিপা শপ পল কস সব উপ সি পা পলাশ শপ 


* জীগৌরাঙ্গ মন্্যাদীর ধন্দ বিশেষ অধগত ছিলেন। ভীহার নিকট স্ত্রীসম্তাষণ পর্যাস্ত মহ- 
পাতক মধ্যে গণ্য হইত। একদিবস ছোট হরিদাস শিখী মাহিতির ভগ্রী মাধবীর নিকট ভিক্ষা 
প্রীর্ঘন! করিয়।ছিলেন। সেই অপরাধে মহগ্রভু তাহাকে ত্যাগ করলেন । 

তথাই--প্রভু কহে সন্য।সী করে প্রকৃতি সম্ভামশ। 
দেখিতে না পাধি আমি চাহার বদন ॥ 
জরনিতানন সন্গাসী নহেন, তাহার গৃঠস্থাশ্রমে অধিকার ছিল সেহ অন্য তাহাকে সংসার কিক 
ধারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 


ও 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবন্লী । 


্তনিতে শুনিতে গরভুর ক্রোধ উপজিল। 
নিত্যানন্দ বিচ্ছেদ ছুঃখ অক বাঁড়িল॥ 
এই কালে প্রভু স্থানে স্বরূপ রাম রায়! 
কহিবারে চাহে প্রভু আনন্দ হিয়ায় ॥ 
আইস আইস ভাল তৈল "্মাইলা দুইজন । 
ভক্তি শুন্ত হইল গৌড় শুনহ কারণ ॥ 
অদ্বৈত আচার্ধ্য হৈল ঈশ্বরের মুর্তি । 
ভক্তি ছাঁড়ি বাখানেন পঞ্চবিধামুক্তি ॥ 
বুঝিতে নারিন্ন আমি অতৈতের মন। 
কিসে ভক্তি রহে ইহ! কহ দুইজন ॥ 
স্বণা নাহি হয় মনে মুক্তি পাঠ কারি। 
এ লীলার তি'হ হন মুল অধিকারী ॥ 
তথাহি-- 
ভাবিতে ভাবিতে প্রভুর উদ্বেগ বাড়িল। 
ভক্তিশৃন্ত হইল জীব ভয় উপজিল ॥ 
কিরূপেতে ভক্তি রভিনেক পুখিনীে | 
গৌড়ে কিছু প্রেম নান চাহি পাঠাইতে ॥ 
নিত্যানন্দ সাক্ষাতে উহা কিমতে ভইবে । 
'অবিদ্যমানে ভাক্ত জীনেব কেমনে রহিবে ॥ 
ভট্টাচার্ষযা কভে প্রভু নিত্যানন্দের সাক্ষাতে । 
বিদ্যমানে প্রেম যেন নহিব্কে বাধে ॥ 
অবিদ্যমানের কথা কি কঠিব আমি । 
যে তোম।!র মনে হয় তাহা কর তুমি ॥ 
তরৈব-_ 
নামের আভাসে পাপ করিলেক ধ্বংশ । 
তক্তিকে স্থাপন কৈল নিতাাঁনন্দ অংশ ॥ 
হেন নিতানন্দে প্রন গৌড়ে পাঠাইয়। 
পশ্চাতে কি লাগি তুমি ভাবতে লাগিল! ॥ 
সঙ্গ ছাড় নিত্যানন্দ করিপাম আমি । 
কি করিব যেবা হন্স যুক্তি দেহ তুমি ॥ 


প্রীনিত্যানন্দ বংশবলী । ৩৪; 


পরে যখন নিত্যানন্দের পহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন 
। গৌরাঙ্গ তাহাকে সমস্ত জ্ঞাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে 
বলিয়াছিলেন-_ 
আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল। ॥ 
জীবের উদ্ধার নাহি হলো 
ধাণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়! যাই। 
আমায় ধররে নিতাই ॥ 
শ্রীনিভ্যানন্দ প্রথম নাম প্রচারের কারণ নীলাচল হইতে গৌঁড়ে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। এইবার গৌরাঙের পত্র প্রাপ্তে রথযাত্রার 
সময় উপস্থিত হইয়া! প্রভুর সহিত সাক্ষাত করিলে, তাহার অনুমতি 
ক্রমে সংসার করিতে দ্বিতীয়বার প্রেরিত হইলেন। তশুপরে তৃতীয় 
বার গৌরাঙ্গ অপ্রকটে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া লীল! সম্বরণ 
করিলেন । 
তথাহি-- 
পূর্বে নিত্যাঁনন্দ গৌরচন্দ্র বমি একাসনে। 
'কটীলাচলে সেই খুক্তি করল নি্জনে ॥ 
তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার। 
তবে এই সব লোকের হইবে নিস্তার ॥ 
পুনহ আদিব আমি তোমার মন্দিরে । 
ছোমার গৃহেতে হবে আমার অবতারে ; 
তক্তি ন্লাইর! পুনঃ তারিব সংসার । 
গুপ্ত অবতার শাস্ত্রে নাহি ত প্রগার ॥ 


তত্রৈব-_ 


বিকর্ম হ্কর্ম্ম করাও তোমাতেই সত্তা । 
অবধূত সাজাইল৷ সংসার ভ্রমাইল! 
মোর নেত্রে পট দি লুকাইয়। রহিলা॥ 
আপনি প্রেষেতে বহুত নাঁচাইল। 
ভক্তি দিয়! তৃক্ত করি বৈষ্ণব করিল! ॥ 


৩৬ 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


পুনঃ ভূষা পরাইয়া করিলে বিষই। 
আপন বুঝিতে নারি কখন কি হই ॥ 
পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার । 
আপনেতে জাতি ধর্ম করিলে স্বীকার ॥ 
এবধ- 
প্রতেক কহিয়া নিত্যানন্দ মৌন হইল। 
গ্রভু তার হস্তে ধার কহিতে লাগিল ॥ 
তথাচ চরিতা মৃতে-_ 
একদিন নহাঁএভু নিভ্যানন্দ লঞা। 
ছুই ভাই যুক্তি কৈল নিহতে বসিয়া ॥ 
কিবা যুক্তি কৈল দে কেহ নাহি জানে। 
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ 
ইতি । 
একদিন শ্রীগৌরছন্দর নরহরি। 
নিভৃতে বসিলা নিতানন্দে সঙ্গে করি ॥ 
প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহ1মতি | 
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি নিজ মুখে 
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব, প্রেম সুথে ॥ 
তুমিহ থাকল যদি মুনি ধর্ম করি। 
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি ॥ 
তবে মূর্খ নীচ হত পতিত সংসার । 
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার ॥ 
ভক্তি রস দাত৷ তুমি তুমি স্ন্বরিলে। 
তবে অবন্তার বাকি নিমিত্ে করিলে ॥ 
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও । 
তবে অবিলঘ্ে তুমি গৌড়দেশে যাঁও ॥ 
ইতি চৈতন্ত ভাগবতে চ। 


এবনপ্রকার পুনঃ পুনঃ অনুরদ্ধ হইয়। ক্রিষ্ট প্রায় নিত্যানন্দ বিবাহ 


করিতে সম্মত হইয়া ভীর্থযাত্রাচ্ছলে কতিপয় মহান্তগণ সহ গড়ে 


প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | ৩৭ 


যাত্রা করিলেন। পথে আসিবার সময় তাহার পূর্ববঘটনাবলি স্তৃতি- 
পথে উদয় হইল। একাচক্র গ্রামে শ্রীনিভ্যানন্দের পিত। প্রভুর বিবাহ 
দিবার অভিলাসে কুন্কুন্‌ ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া, 
অপ্রত্যাশিত নৈরাগ্য বাতে কম্পিত হইয়াছিলেন। তাহার আঘাতে 
পিতা মর্্ধাহত হইয়া ইহলোৌক পরিত্যাগ করিলেন । এক্ষণে পিতৃ- 
আকাঙক্। স্মরণ পূর্বক তাহা পুর্ণ করিতে মনস্থ করিলেন। গড়ে 
পৌহিয়। মোকাম পানিহাটা রাঘব পণ্ডিতের ঘরে আতিথ্য স্বীকার 
করিয়া, দিবারাত্র নাম ও উচ্চসংকীর্ভন করিতেছিলেন, কিন্তু ক্ষণে 
ক্ষণে চিন্তার লক্ষণ তাহার ঘুখচন্দ্রিমায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
একদা রাঘব এইরূপ চিন্তার কারণ জিন্দ্বাস' করায় গ্নিত্যানন্দ 
প্রীচৈতন্ত দেবের আদেশ জাত করিলেন। কিন্তু রাঘব এ সকল 
বাকোর প্রত্যত্তর না করিয়া মহাস্ত ও ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে 
শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়া নবন্থীপে উপস্থিত হইলেন ; এবং শ্রীবাসের গৃহে 
ছুই চারি দিনস অনস্থানান্থর প্রত্যাগত হইলেন । কিছুদিন গত 
হইলে পর, একদিন কীর্ভনানসানে শ্রীমদ্বৈতাচাধ্য ও শ্রীনিবাস এই 
বিবাহের প্রস্তাব জি করিলেন। মোকাম বড়গাছি নিবাসী রাজা 
হরিহোড়ের পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস, কন্ঠা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
গৌড়েশ্বরের প্রধান কন্মমরচারী শালিগ্রাম নিবাসী সারখেলোপাধিক 
শরীসূর্ধ্যদাঁস পণ্ডিতের কন্া। মনোনীত করিয়া, শ্রীজয়ানন্দ ঘটকা চার্্যকে 
তথ! প্রেরণ করিলেন! পণ্ডিত মহাশয় শ্রীনিত্যানন্দকে কন্যাঙ্গানের 
কথ! শ্রবণ মাত্রে অগ্নিব প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীজয়ানন্দ 
চক্রবর্তী পুনশ্চ কোন কথা৷ উত্থাপন করিতে সাহসী হয়েন নাই! 
প্রত্যুত কৃষ্ণদাসকে জ্ঞাত করিলেন মাত্র। কুমার পণ্ডিতের অসম্মতি 
বুঝিয়া মন্ অন্য স্ানে চেষ্ট| করিতেছেন জানিতে পারিয়া, উনিত্যানন্দ 
স্বয়ং এই শুভকার্ষা সংঘটনে মনস্থ করিলেন। দৈবক্রমে সেই দিবস 
প্লাদিষ্ট হইয়া সূর্ধ্যদাস কহিতে লাগিলেন । 

॥ তধ।হি--ওহে বন্ধু কহে এই অপরূপ কথা । 

কেহ বলে স্বপ্ণেতে দেখায় বহু বস্থা। ॥ 


জীনিত্যানন্দ বংশবললী । 


নিত্যানন ব্রন্গ কিন্ত আচরিত এই। 
আমার গৃহস্থ কণ্ত। দিতে পারি কোই। 
কুর্য্যদাস পণ্ডিত অতি হৃদয় সতৃষ্ত। 
অন্তর ছুঃখিত হইয়া! কহে রক্ষ রুষ্ড ॥ 
হেনকালে গৃহ মধ্যে ক্রন্দন উঠিল। 
আচখ্িতে বহ্বধার কি হইল কি হইল ॥ 
ধাইয়! সবে প্রবেশিল! গৃহের ভিতরে । 
ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডব ছুয়াবে ॥ 
আ'চন্বিতে অঙ্গ কম্প নয়ন উত্তাল। 
সর্ববাঙ্গ শীতল মুখে অবারণ ঘাম ॥ 
চিকিৎসকগণ দেখি মরণ নির্ধীর | 
কদাচিৎ প্রাণ রহে ব্যাধি অপন্মার ॥ 
অকন্পাঁৎ সন্নিপাত করায় ইহাঙে। 
কহিগ্। চিকিৎস। কৈল বহু শাস্ত্র মতে ॥ 
তথাচ নাহিক কিছু ভালোর বিষয় । 
ওষধি আধার বান্ধি চিকিৎসক কয় ॥ 
অতঃপর কর ইহার পরমার্থ চেষ্টা । 
গঙ্গাতীর লও তোমার কন্তা! কুল জেষা 
এত শুনি কুর্যদাস কান্দিতে লাগিল। 
তারে আশ্বাসিয়া গৌরী দান মে বলিল ॥ 
বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধৃত স্থানে । 
ফিরিয়া আনহ তারে ধরিয়া চরখে ॥ 
যার ধার জীবাও ততক্ষণ ন্যবহার 
মরিলে সন্বন্ধ থাকে কার সনে কার ॥ 
ৰাচাইতে পারে যেই কন্তা দিব তারে। 
এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিচ্ন সবারে ॥ 
সবে কহে এই কথা সবাকার দৃঢ়। 

সবে মিলি চল নিত্যানন্দ পদে পড় ॥ 


(শ্রীতৃন্দাবন দাস ঠাকুর ) 


শ্রনিত্যানন্দ বংশবল্লী। 
জননিত্যানন্দ দাস লিখিয়াছেন-__ 


এইরূপ কথনে কথনে দিন গেল; 
পরদিন হুরধ্যদাস সারখেল আইল ॥ 
প্রভু কহে ইহে। ককুপ্মি রাজা হয়। 
তার ছুই কন্যা করিব পরিণয় ॥ 
তি আসি সৃর্য্যদাস নিতাই প্রণমিলা | 
স্বপন বৃত্তান্ত তবে কহিতে লাগিল ॥ 
স্বপন দেখিনু বল রাম নিভ্যানন্ন। 
মোর কন্তাদ্ব় সহ হইল সন্বন্ধ ॥ 
ছুই কন্তা সম্প্রদান আমি তারে কৈল। 
সন্যাসীরে বর পাইয়া কন্ত! তুষ্ট হইল ॥ 
্বপ্ন কথ! বলি হুরধ্য আননিদিত হইল। 
নিত্যানন্দ রাম নিয়া শালিগ্রামে গেল ॥ 
বাড়ি গিয়া দেখে কন্তা হইয়াছে মৃত। 
বিষধর সর্প তারে করেছে আঘাত ॥ 
মৃত কন্যা! দেখি হৃর্য্য করয়ে ক্রন্দন | 
্ নিত্যানন্দ তারে দিলা প্রাণদান ॥ 
সেই কন্াব নাম বনুধা হয়। 
তাহার কনিষ্ঠারে জান্গবা বলি কয় ॥ 
দুই কন্তা নিত্যানন্দে করিল সম্প্রদান । 
হীন কুল হৃর্য্যদাস পাইল সন্মান ॥ 
তথাচ অদ্বৈত প্রকাশে-_ 
হেথা প্রভু নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে বসি। 
উদ্ধারণ দত্ত কথা কহে হাস হাসি॥ 
হেন কালে বস্গধার মৃত দেহ লঞ। 
গৃঙ্গাতটে আইল পণ্ডিত ছুঃখিত হঞ্া ॥ 
সৎকার করিতে সব উদ্যোগ করিলা। 
তছি প্রভু হাসি জুধ্যদাসেরে কহিলা। 
এই কন্তা যদি মুঞ্ি জীয়াইতে পারি। 
তবে মোরে কন্ত! দিবে কহ সত্য করি ॥ 


ও শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী। 


শুনিয়া পণ্ডিত কহে তার বন্ধুগণ। 
জীয়াইলে কন্তা৷ দিব করিলাম পণ॥ 
তাহ! শুনি নিত্যানন্দ আনন্দিত মনে । 
মৃত সঞ্জীবনী নাম দিল তার কাণে ॥ 


যে প্রকারেই হউক না ক্ষেন, বুন্দাবন দাস অপম্মার রোগ 
লিখিয়'ছেন। গ্রুনিত্যানন্দ দাস ও অদৈত প্রকাশকার সর্পাঘাত 
বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন এই মাত্র প্রভেদ। 


অপস্মার নিদানম্‌। 
চিন্তশোকাদিভিরদষাঃ ক্রদ্ধ হৃংআোতসি স্থিতাঃ। 
কত্বা স্থতের পধ্বংসমপস্মারং প্রকুর্ববতে ॥ 
তম? প্রবেশ সংরস্তে। দোষোদ্রেকহতম্তৃতেঃ | 
অপশ্মার ইতি জ্ঞেয়! গদোঘোরস্চতুর্বর্ধঃ ॥ 


অনিলজ, পৈত্তিক, শ্লৈদ্মিক। এবং ত্রিদোষজ এই চতুর্বিধ অপন্মার। অতি 
প্রবৃদ্ধ বাতাদিদোষ সকল স্থৃতিনাশ পুব্ধক এই ঘোবতর ব্যাঁধ উৎপন্ন করে 
বলিয়া ইহার নাম অপন্মীর | অপক্মারকে পণ্ডিতগণ অপাধ্য বলিয়া 1নর্দেশ 
করিয়াছেন। বাহু, পিস্ত ও কফজাত যে অপন্মীর জন্মে্ই হা সাধ্য। সন্নিপাত 
হার! যে অপন্মীর উৎপন্ন হয় তাহা ঞ্ত্যাখ্েয়। দোষজ অপশ্মার যখন 
আগন্তর (দেব গ্রহাদির ) সংযোগ হয় তখন ভিবপ্বরের! সাধারণ কর্ম ও 
মন্ত্রাদির প্রয়েগ করিতে উপদেশ দেন ৮ অধ্যায় ৮ শোকে এবং ১২ শ্লোকে 
নিদান স্থানে উক্ত হহয়াছে। অথাৎ মর্প দংশনে, বিষ প্রয়োগে যা বিসুচিকা 
ও অপন্মার রোগে রোগা মৃতবৎ প্রচয়মান হইলেও জীবনীশক্তি তৎক্ষণাৎ 
অস্তহিত হয় ন। কখন ধখন এই দকল খ্োগগ্রস্ঠ ব্য্তকে পুন্ভীবিতের 
সায় দেখা যাঁর এবং আরোগালাভ করে। এস্লে ব্স্ধার অপম্মারই হউক ব| 
সর্প'ঘাতই হউক ঘটনাচক্রে সমস্ত একর'প দুষ্ট হইতেছে । কিন্তু আমার ছ্দ্ান্‌ 
গ্রন্থকার মহাশয় কলুর কণ্ড কোথা পাইলে টির রং তান্ত্রিক মতে পুনশ্চ 
ভেকে বিথাহ এবং দেই জন্ত তাহার পুতের বাজ উপাধি হইয়াছিল। এই সমস্ত 
ইতুরে কথা কোথা হইতে পাইলেন। ইহা থোধ $ তাহার বিদ্যার বহর হে 
অবতারণ! করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা ৬1২তে ছুঃখিত নহি। কারা 
ধদ্দি কোন শিষ্ট না সুধী ব্যক্তির দ্বারা! বর্ণিত হইয়! প্রকাশিত হইত তাহ! হই 


ঞ্ীনিত্যানন্দ বংশবললী। ৪১ 


আমাদের ক্ষোভের বিষর ছিল। এস্থলে *নুবুদ্ধি উড়ায় হেঁসে” এই মহাবাক্য 
স্মরণ করাই যুক্তিযুক্ত । বাল্য কালের শ্লোক পাঁঠক মহাশয় মনে করুন ! 
ছুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদায়ালঙ্কৃতোহপিসন্‌। 
মনিন! ভূষিত? সর্প; কিমসৌ ন ভয়ঙ্কর ॥ 
এক্ষণে প্রকৃত কথা, সূর্ধ্যদাসের স্বপ্ন গ্রস্থকারগণ একরূপই বর্ণনা 
করিয়াছেন। পাঁচ সাত খানিরও অধিক প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ 
নিচয়ে যাহা এক্যমতে বিশদরূপে বর্ণনা দৃষ্টি গোচর হইতেছে 
তাহ। অবশ্যাই বিশ্বাস যোগ্য । কিন্তু ইহতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া 
কলকণ নিঃস্থত গল্প কেহ বিশ্বাস করিয়া পুস্তকে সন্নিবিষউ করে না। 
কেবল খুড়িমার গল্পই যে গ্রন্থের ভিত্তি তাহার.কথ! উল্লেখ করিতেও 
প্রবৃত্তি জন্মে না । 
তথাহি-_ 
প্রভূ বসি গঙ্গাতীরে বটবুক্ষ তলে । 
কৃষ্ণ কুষ্ণ বলে নেত্রে বারিধারা চলে ॥ 
স্বগণ সহিতে গৌরীদাস পায়ে পড়ে । 
প্রভূধরি উঠাইলা মরিয়া চাঁপড়ে ॥ 
'ঈুলিয়! রহিলি সব মুর্খ গোয়ালিয়া | 
কে ধরিল প্রভু এতেক বলিয়! ॥ 
(ইতি বৃন্দাবন দাস।) 
অত্যন্ত কাতর গৌরীদাস প্রভুর স্মরণ গ্রহণ করিলে বস্থধাকে 
আরোগ্য করিলেন। সুর্য দাস ও পুর্বব গ্রতিজ্ঞান্ুসারে বিবাহ 
দিতে স্বীকৃত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সহ উদ্ধারণকে 
সঙ্গে দিয়। প্রভুর পারিষদ্রগণকে সংবাদ প্রেরণ করিয়া কুমারকে 
বিবাছের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন। কুমার কৃষ্ণদাস প্রভুর বিবাহের 
সমস্ত বায় ভার বহন করিতে স্বীকার করিয়া, অছৈতাচার্য সহ বড়গাছি 
উপপ্থিভ হইয়া রাজ বাটীতে মস্ত বিবাহের দ্রব্যাদি উদ্যোগ করিতে 
আদেশ দিয় ; উভয়ে সালীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সহিত 
সংক্ষাঙ্ড করিয়! উভয়ের পরামর্শ মতে বড় গাছির রাজ বাটী হইতে 
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বিবাহ স্থির করিলেন। অুর্যাদাস ও তাহার ভ্রাতা পরামর্শ করি! 
বিনতিসহকারে কুমারকে উতয়েব হিতকর বাক্য সকল কথিত 
লাগিলেন। যদি চ আমরা জ্ঞাত হুইয়াছি থে নিত্যানন্দ সন্ন্যাস 
“গ্রহণ করেন নাই ; তত্রাচ পণ্ডিত সকল ব্যবস্থা দিয়।ছেন যে। 
শ্রনিত্যানন্দের অবৈধ সন্গ্যাসীর বেশে আশ্রম বিহীন হইয়া ভ্রমণ, 
ব্রাক্ষণের পক্ষে অবৈধ অনুষ্ঠান মধ্যে গণ্য । ধর্্দশান্্র মতে ব্রাহ্মণ 
নিযাশ্রমী হইয়া একক্ষণ ও গাকিবে না। অপি চ দ্বিতীয় আশ্রম 
সম্পূর্ণ না হইলে তৃতীয় বা চতুর্থে ব্রাহ্গণ অধিকারী নহে । তথাছি 
যাজভবন্ধ্যঃ “বাণপ্রস্থাশ্রমং বক্ষ্যে ততশৃণ্স্ত মহর্ষয়ঃ। পুত্রেষু ভাধ্যাং 
নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ্ সছৈবব” | ইতি ॥ নিত্যানন্দ সন্ন্যাসী ছিলেন 
না, এবং বাণগ্রপ্ব ও নহেন। এ সকল আশ্রমোচিত অনুষ্ঠান ও 
তাহার ছিল নাঁ। সন্্যাপী বেশে নাম সংকীন্তন করিয়া বেড়াইভেন 
এবং সন্াসীর সহিত থাকিতেন। তীহার পথ স্বতন্ত্র এবং বিধি নিষেধ 
সম্বন্ধে তিনিই কর্তা ও উপদেষ্টা, পুর্ব পূর্ব বিধি নিষেধের বশবর্তী 
না হইলে ধণ্দপ্রচারকগণকে পাপী হইতে হয় না। তাহার পশ্থ! 
ও শিক্ষা তাহার নিজন্গ হেতু নিত্যানন্দ প্রান্কশ্চত্তাহ নহেন। 
তত্রাচি নিত্যানন্দের সন্ভাসীর বেশ ভূষা গ্রহণ হেতু পুনসংস্কার 
আবশ্বাক । নচে বিবাহ সংস্কারে সধিকার জন্মিবে ন!। যদি চ 
আমরা বিবাহ দিতে অঙীকার করিয়াছি । কিন্তু এই সংস্কার আমার 
বাটাতে সম্পন্ন হইবে! তাহা হইলে সমাজে নিন্দনীয় হইতে 
হইবে না। এই বাটাতে কার্য শেষ করিয়া বড়গাছি রাজবাটাতে 
বিবাছ অঙ্গভূত মাজলিক কাধ্য সমাধা করিবেন। নচেশ সমাজে 
নিন্দনীয় হইতে হইলে। এক্ষণে আাপনি সন্ভোষের সহিত ম্বমত 
প্রকাশ করিলে আমর! দিন স্ফির করিতে পারি । নর 

এই প্রকার ধন্মসংগত প্রস্তাবে ঝুমার সম্মত হইলেন। এবং 
ী বির তাহ অধ্যাপক, ও গ্রামপ্ছ ক্রাঙ্মণ সকলকে আহ্বান 
ফরাইরকুমার : কৃষদীপ- দিজব্যয়ে তাহাদিগকে যথোচিও সম্মানিত 





ট 

হাস এ রা 
১৪ 
ট্ রা 


০০ ও পাপী কী উচিত লাশ ভন সপ 


এপস পর তি 


৮ 
চা 
শী ছ না. না সু 
৯ শার্, 
775২ 
৮৭1 এ না 


সঃ 


নুরে 


1 কি কি 


ম মি ৯ ৭ ২ 
লাস পড় 











দর বংশবরী 1. ৪৩ 


করিয়াছিলেন । এ পদপ্ বিধি বোগিত কায শেষ করিয়া! আঁচারাৎ 
উীনিত্যানন্দ দিবসত্রয় সুধ্যদাসালয়ে শবস্থিতি করিয়াছিলেগ । 
ঈএকদ1! নিত্যানন্দ কৃষঃ প্রসাদ ভোজন করিতেছিলেন। প্রীদতী 
জাঙ্গব! পরিবেশন করিতে তীঙ্গার শ্রীমস্তাকের বপন ক্লথ হঈল। লজ্জা] 
বশতঃ শীঘ্র অপর দুই ভুন্টে সম্ববণ করিলেন দেখিযা, শ্রীনিত্যানন্? 
তাহার হস্ত ধারণ পু থক স্বকীয় দক্ষিণে উপবেশন করাইয়! সুর্যযদাদের 
নিকট কৌতুকে যৌতুক গ্রহণের উল্লেখ কবিয়াছিলেন। 
তথাহি--_ 

কৃষ্ধেব প্রাসাদ অর কবেন ভোজল্‌। 

বাবে বারে জীহব! দিছেন বারন ॥ 

হুর্যাদাসেব কন্তা হয়েন বন্ধব কনিষ্ঠ।! 

বাপ্যাবস্কাবধি তীব নিত্যাননে নিষ্ঠা ॥ 

পরাশতে শ্লীমস্তকেব বসন খস্লি। 

আব দুহ জে বাস সম্মম কিন ॥ 

€ বুন্দাবন দাস ।) 


কৌতুকচ্ছলে জাহুবাকে যৌতুক বলিয়! স্বঁকার করিয়ছিলেন 
এই মাত্র অপরাধ 4 তৎপরে কুম!র প্রভুকে লইয়া বড়গাছ্ি উপস্থিত 
হইলেন। এবং বিবাহের উদযোগ করিতে আরম্ত করিলেন । 
তথাহি-- 
সর্বত্র ব্যাপিল শুভ বিবাহের কথা! 
অপুব”মন্বন্ধ সভে কহেন যথাতথ। | 
বড়গাছি গ্রামের নিকট প্রবেশিতে। 
গ্রামবাসী লৌক আসে আগুসারি নিতে 7 
নিদূর্ষি দিবসে কুমার শুভক্ষণে টি গান্র হবিদ্রা ও শুভভাধিবান 
/শেষ করিলেন । | 
ূ তথাচ_ মে 
বান্গণ সঙ্জনগণ বৈসৈ চারি পাঁশে। .. 
মধ্যে নিত্যাননদ শোতে শুভ অধিবাসে॥, 
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শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


নেত্র ভরি দেখে নারী পুরুষ সকল। 
হৈল মঙ্গল ময় বাদ্য কোলাহল । 
অধিবাসে আইলা যত ব্রাঙ্ছণ সঙ্জন | 
নিজ গৃহে কৈলা সবে সম্তোষে গমন ॥ 
এবধ--- 

নিত্যানন্দ চচ্ছের হৈল অধিবাঁস। 
যানে চড়ি শীঘ্র গৃহে গেল হৃর্যযদাস ॥ 
মনে মহা আনন্দ লইয়া বিপ্রগণে। 
করায় কন্তার অধিবাস শুভক্ষণে ॥ 

“কন্যার” ইত্যুপলক্ষণং-_ 
লোক শান্ত্রমৃতে হৃর্ধ্যদাস ভাগ্যবান্‌। 
নিত্যানন্দচন্দ্রেকৈল হই কন্তাদান। 

€( ইতি রত্বাকরে ) 


পাঠক বৃন্দ দেখুন এখানে ফাউ বা যৌতুক বুঝায়। কিম্বা ছুই 


কন্যাহ বিধি পুর্ববক দান প্রতিপন্ন হইতেছে। 


তণ্ুপরে কুমার আচারাৎু দ্রব্যসস্তার শালিগ্রামে প্ররণ করিলেন । 


তথাহি---“চারিপাশে বিপ্রগণ ধন্য মানে, চাহি কন্যা-পানে হরষহিয়া । 
বেদধ্বনি করি, করে আশীর্ববাদ, ধান্য দুর্বব৷ দুহু মস্তকে দিয়া ।” বিবাহ 
দিবসে গোপুলি সময়ে বড়গাছি হইতে সমারোহে সকলে বরানু- 
গমন করিয়া ছিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র বিষয়ী লোক সকল 
এবং তৎপার্ববর্তী পঞ্চগ্রামীন্‌ ব্রান্ষণগণ ও সকলেই বরানুগমনে 
প্রবৃত্ত হইয়া তশুকালের শোভাবর্ণন করিতেছেন ৷ যথা -... 


কোটী মনমথ গরব ভর হর। 

পরম দুন্দর নিভাই হুলধর ॥ 

করত গমন চড়ি নব, চৌদোলে ছবি ছলকয়ে ॥ 

বেশ বিরচি বিবাহ মত কত, ভাতি ভূষণ অঙ্গে বিল্সত। 
ললিত লোচন কঞ্জ মুখ মৃহু, হাস মুগ্ধীল বলকয়ে ॥ 
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এব. 
বছবিধ তৈজসাদি বস্ত্র আভরপ। 
সাক্ষাৎ পণ্ডিত কৈল জামাভাবরণ ॥ 
পুনঃ কন্ঠ! আনিয়৷ করিল সম্প্রধান। 
পৃবণপর আছে যান বেদের বিধান ॥ 
এই স্থানে পুনঃ শব্দে জাহবাকে বুঝাইতেছে ইহা সপ, | 
যৌতুক কেবল নহে, বেদ বিধান মতে সম্প্রদান উক্ত হইয়াছে। 
( ইহাতেও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে ।) 
তথাচ--- 
বরকন্তা লইলেন গৃহের ভিতর ৷ 
দিব্য শব্যা পুষ্পমনন পাতিয়! বাসর ॥ 
বিদগ্ধ যুবতী সব প্রবেশিল! ঘরে। 
রঙ্গ পরিহাসে সবে জাগিল বাসরে ॥ 
এবফ-. 
এমত আনন্দ রাত্রি প্রভাত হইল। 
স্নান করি প্রভু কুশগ্তিকাতে বসিল ॥ 
বিধি শাস্ত্রযজ্ঞাদিক কর্ম সব কৈল। 
তার পরে শত শত ব্রাহ্মণ তূঞ্জিল ॥ 
সমস্ত কার্য নিবিদ্ছে নিববাহ করিয়া বর ও কন্যান্ধয় সহ কুমার 
কুষ্ণদাস বড়গাছি রওনা! হইলেন । 
তথাহি রত্বাকরে-_- 
বিবাহ পরদিন হৈল মহানন্দ। 
সর্ব মনেরথ কৈল সিদ্ধ নিত্যানন্ম ॥ 
বিদায় সময় হূর্যাদাস দৈহ্য করি । 
কহিল যতেক তাহা! কহিতে না পারি ॥ 
প্রীনিত্যানন্দ নববধূদ্বয় সছ বড়গাছি রাজবাটাতে উপস্থিত হইলেন। 
কৃষ্ণদাসের মাতা এবং শ্রীবাসও অপরাপর প্রভুর অন্তরঙ্গ মিলিত হইয়া 
নব বধূদ্বয় ঘরে তুলিলেন। সেই দিবসের কল্যাণকর কার্ধ্য সমস্ত 
[শেষ করিয়া পূর্ণ মনোরথ হুইয়াছিলেন। 


৪৬. প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী। 
তথখাহি-- 
বন্ধ! জাহুবা সহ প্রভু শিত্যানন্দ। 
অধইলেন বড়গাছি হৈল মহানন্দ ॥ 
শ্রীবাসের ভার্যদি প্রবীনা সকল। 
কৈল যে বিহিত হইয়া আনন্দে বিহ্বল ॥ 
শ্রীবারুনী বেরতী-বংশ সম্ভবে ৷ 
তগ্ত প্রিয়ে বনুধচ জাহ্খী ॥ 
শ্রীন্ধ্য দাসাথ্য মহাত্মনঃ সুতে। 
ককুন্সি রূপন্ত চ কুয্য তেজসঃ ॥ 
কেচিৎ বসুধাদেবীং ক।লাবানীং বিবু্ঘতি। 
অনঙ্গমঞ্জুরীং কেচি জ্জাঙ্ুবীঞ্চ প্রচক্ষতে | 
উভয়ঞ্চ সমচীনৎ পুবন্যায়াৎ সতাংমতং ॥ 
কিছুদিন বড়গাছি গ্রামে বাস করিয়া নদিয়ায় আইর সহিৎ 
সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বস্থু জাহ্ুবাকে দেখিয়া! আই অত্যন্ত 
আহলাদিত হইলেন, কিছুদিন নবছীপে রাখিয়া পরে শাস্তিপুর হইয়া 
সপ্ত গ্রামে কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন পরে প্রভুর ভক্তও 
আত্ীয়গণের অনুরোধে শ্রীপাঠ খডদহে বাপবাটী নিষ্্াণ করিয়। 
বন্থ জাহৃবাসহু বাস করিতে লাগিলেন। কিছুল্গিনে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর সাতপুত্র জন্মে। এই সকল পুত্র শ্ীমভিরাম গোস্বামীর 
প্রণামে কালগত হইয়া অবশেষ এক পুত্র বীরচন্দ্র ও গঙ্গ।দেবী একমাত্র 
কন্যা জন্মে। এই পুত ও কন্যা জীবিত রহিলেন। এই পুত্র ও 
কন্যা! দেখিয়া অভিরাম কহিয়াছিলেন-__ 
নাচি বোলে অভিরাঁন ঈশ্বরাংক্ হর। 
জগৎ উদ্ধার হবে জানিনু নিশ্চয় ॥ 
বীরভদ্র প্রভু হয় গঈশ্বরাব্তার । 
তাহার কৃপ্ণায়্ হইল জগৎ উদ্ধার ॥ 
( নিত্যানন্দ দাস ।) 
আীবন্ধা গর্ভ সম্তুত ঝারচন্দ্র শ্ীপাঠ খড়দ্হ গ্রামে জন্ম এহণ করিলেন । 


তথাহি অভ্বৈত প্রকাশে 
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মহাপ্রভূর অপ্রকটে শ্রীবন্থধা মাতা । 
শুভক্ষণে একপুত্র প্রসবিল তথা ॥ 
নিত্যানন্দাত্মজ তিহ হয় সদানন্দ। 
জগতে বিখ্যাত নাম হৈল বীরচন্ত্র ॥ 
এবপ-__ 
শুভদ্দিন শুভলগ্ন শুভক্ষণ পাইয়া | 
ঈশ্বর আপন বাক্য সুদৃঢ় জানিয়া ॥ 
শরৎ কষ্ণাননমীতে বে'ধন দিবসে । 
ঈশ্বরাবিভাবে সবলো!ক্‌ ভাবে ॥ 
তিন লোকে জয় জয় হ্রিধবনি হৈল। 
দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল ॥ 
ধন্য ধন্য বন্থুলক্ষমী বলে সব” জন । 
পুত্র প্রসবিল যেন চন্দ্র ব্দন। 
পঞ্চদশ মাস তেজোরূপিযে বহিল1। 
মার্গশীর্ষ গুরুচতুর্থিতে প্রসবিলা ॥ 
বীরচন্দত্র রূপে পুনঃ গৌর অবতার । 
যেনা দেখেচে সে দেখুক এবার ॥ 
( ইতি বৃন্দাঁৰন দাস। ) 
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার জগ্যই আীগৌরাজদেব বীরচন্দ্র রূপে 
জন্মগ্রহণ করিলেন। একদ। নিত্যানন্দ বহির্বাটীতে উপবিষ্ট 
আঁছেন। এমন সময় দাদা! রবে অভিরাম গোস্বামী বূপী শ্রীদাম 
গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিত্যানন্দ তাহার গলদেশ ধরিয়া দাদ! 
বলিয়া দিব্যাসনে বসাইলেন। অভিরাম কহিলেন দাদা তোমার 
শত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিতে আসিয়াছি। আমাকে ছেলে 
দখাও। নিত্যানন্দ আনন্দ সহকারে বলিলেন দাদা! তোমার তে। 
টছেলেদেখ। নয় প্রণাম পরা । তাকে কোথাকার এসেছে ভুমিত 
ঠসিকলি জান। এ সময় বস্ুধা ঠাকুরাণী অভিরামের আগমন জ্ঞাত 
টইয়। অত্যন্ত কাতর এবং কিংকর্ভবা বিমূঢ হইয়া পুত্রের নিকট 










৪৮ জীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 


উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় অভিরাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 
সুন্দর খট্টোপরি বীরচন্দ্রকে দেখিয়! সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। 
ততপরে অনিমেষে শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া মহাপুরুষোচিত লক্ষণ 
দেখিতে পাইলেন । পুনশ্চ প্রভুর চরণতলে দ্বিতীয়বার প্রণাম করিয়া 
দর্শন করিতে লাগিলেন । কিন্তু কোনপ্রকার ব্যতিক্রম না দেখিয়! 
তৃতীয় বার সাষ্টাঙ্গে প্রণামাস্তর ক্ষান্ত হইলেন। তখন বীরচন্দ্র হাম্য 
করিয়া পদচারণে সন্দিগ্ধচিত্ত অভিরামকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন 
অভিরাম হরিধ্বনি সহকারে গুহ নিক্রান্ত হইলেন। বীরচন্দ্রও দিন 
দিন চক্দরকলার ন্যায় বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । 


বীরচন্দ্রের বিবাহ। 


জহ্ুবাদেবী আখণ্ড বন্ধ্যা ছিলেন শ্ীবন্থুধাগর্ভ সম্ভৃত. কীরচন্তর 
বাল্যলীল! শেষ করিয়া! ক্রমে কৈশোর প্রাপ্ত । বদিচ তিনি' বিষ্া 
বাঁ তপস্যয় পিতা নিত্যানন্দ অপেক্দ। ন্যন ছিলেন না। অত্রাচ 
চাঞ্চল্য বশতঃ এশ্বর্ষের প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া অমানুষী কাধ্য 
সকল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কারণ গ্রীনিত্যানন্দ 
তাহার উপর বিরক্ত এবং বাজীকর বলিয়া! দ্বণার চক্ষে দেখিতেন। 
একদ। উপদেশচ্ছলে বরকে কতকগুলি সাধক স্থগম ও সুললিত শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। যেসকল কাধ্য ও বিষয় লইয়। উন্মত্তপ্রায় হইয়াছ, 
ইহ। পরমার্থ ব! তত্তৎ প্রাপ্তির সাধক নহে । বরং এ সকল বিষয়ের 
আলোচনায় সাধনার পথ একেবারে বদ্ধ হইয়া যায়। ক্রমে যাদুকর 
বা বুঙ্গক্রখ খ্যাত হইয়া লোক সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করতঃ ব্যবগ!'র 
দ্বার উদয1টিত হয় ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়৷ পড়ে । তখন ইহাই তাহাদের 
পরমপুর্ষার্থ অনুমীত হয়। যদ্দিচ অনিমাদি অফ্টসিদ্ধি সাধককে 
আপনা হইতেই পবিপধ্যায়ে ত্মাশ্রায় করে। ফলত যাহারা অপক্ক 
যোগী তাহাদিগের উপর সিদ্ধি নিচয় প্রভৃত্ব স্থাপন করিয়া শনৈঃ 
যোগন্রষ্ট 'করিয়া অধঃপাঁতিত করে । কাধ্যতঃ পরমার্থের আর 
আকাঙক্ষামাত্র থাকেনা । অতএব তুমি এই সকল প্রলোতন ত্যাগ 
কর। কিন্থু বীরচন্দ্র পিতার উপদেশ দুর্বেবাধ্য বিধায় অবহেলা 
করিয়া গুহত্যাগে কৃত সংকল্প হইলেন। 

গুহত্যাগের পর পূর্ববধনে কয়েকদিন ধণ্ম প্রচার করিতেছিলেন। 
দখিলেন বৌদ্ধগণের প্রবল অন্যাচারে হিন্দু একেবারে অবসন্নপ্রায় । 
বেব গৌড়ে নীচ জাতীয় অত্যাচার সীমান্ত ছিলনা । তাহার পর 
(বৌদ্ধ অভুযখানে প্রায় সকল জাতিই বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হইয়াছিল। 
জিপ বু নীচজাতি বৌদ্ধ ধশ্ম গ্রহণ করিয়াছিল। জলিভবিস্তারে 

হার আভ।ষ প্রাপ্ত হওয়! যায়। কিন্তু বীর্চন্দের বঙ্গদেশ 

৭ 





৫৪ নিত্যানন্দ বংশবল্লী। 


আগমনের অব্যবহিত পূর্বেবে রাঁজোৎুসাহে ও ব্রাক্ষণ গণের চেষ্টায় 
মনের আোতঃফিরাইয়াছিল বটে। কিন্তু নিকৃষ্টের পক্ষে কোন 
উপায় স্থির হয় নাই। ব্রাহ্মণ বা সৎশুদ্র জনেকেই পুর্ব্ভাঁব ন্বীকার 
করিয়। হিন্দুদিগের মধ্যে মিলিত হইয়া গিয়াছিল। যাহারা আর্থ 
সামর্থ্য বিহীন বা নীচ বর্ণসঙ্কর তাহাদের উপায় ছিলনা । বরং 
হিন্দুরাঁজ গণের শানে তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিতাড়িত 
হইতে ছিল। বিশেষ চেষ্টাতেও হিন্দুগণ তাহাদের স্থান দ্বেন নাই। 
সে সনয় তাহাদের সংখ্যা! আনুমানিক ১২০০ ছিল। তাহাদের আকার 
ও পরিচ্ছদ বিষয়ে যাহ! লিখত আছে তাহ! এইরূপ । কেশ বিহীন 
মস্তকে শিখামাত্র অবশিষ্ট । শুর্ুবস্্র( অর্থাৎ গড় ) পরিধান ও 
উত্তরীয় তত্রপ। হস্তেদণ্ড এবং ভিক্ষাপাত্র (কিস্তি) বীরচন্দ্ু 
দেখিলেন এই ভিক্ষুর দল জ্ঞাত কুল হারাইয়া গুহশ্থের উপর ষখোচিৎ 
অত্যাচার করিতেছে । জাপন পর জ্ঞানশুন্য পরম ছয়াল বীরচন্জ্র 
প্রভু তাহাদিগকে ভেকে উদ্ধার করিয়া আপন স্নেহময় ক্রোডে 
তুলিয়া লইলেন। এবং ভিক্ষান্নের সাহাজ্ে জীবিকা নির্বাহ 
করিতে আদেশ করিলেন। ইহারাই নেড়া «লয়! প্রসিহ্থিলাভ 
করিল। কিছুদ্দন পরে নেড়ার দল অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়া উত্তেজিত 
হইল। তখন গ্রভু নেড়ি সৃগ্ি করিয়া বিবাহের আদেশ করিলেন। 

অগ্ভাবধি তাহাদের সম্পন্দায় বিদ্ভমান আছে। পরবণ্তি কালে বীরের 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রবল হুইল। কিন্তু প্র্তর অভাবে ইচ্ছা 
মনেই ছিল। বহু অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন গৌড়েশ্বরের ছারে 
একখানি প্রস্তর বিদ্ধমান জাছে। একদিন প্রাতে বীর নবাবের 

নিকট উপস্থিত হইলেন। নবাবের পারিষদ বর্গ ফকীর বলিয়া 
সমাদর করিলে, নবাব সোলেম্ননের চক্ষু আকৃষ্ট হইলে তাহাকে 
আহার করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু হান্য মুখে বলিলেন | 
জছাপন! যে খানা প্রত্যহ উপভোগ করেন তাহাই খাইব।' 
খানা উপস্থিত হইলে যেমন মোহর কাটিয়া খানা খোলা হই? 


বীরচন্দ্রের বিবাহ । ৫১ 


খানার পরিবর্তে নান! প্রকার সুগন্ধি পুপ্প সমুহ দৃষ্টিগোচর 
হুইল। সন্দিহান চিত্তে নৰাব তিনবার এই প্রকার দেখিয়া কিছু 
করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। বীর কেবল প্রস্তর মাত্র 
প্রার্থনা করিলে সোলেমান স্বীকার করিয়া প্রস্তর খোলাইয়া 
তাহাকে দিলেন। 
তথাহি-__ 


* পাথসাহ বোলে গোসাঞ্জি ফকির প্রধান । 
ইচ্ছামত ঠাকুর তুমি কিছুলহ দান ॥ 
গেঁসাঞ্ি বোলে বহুমূল্যের তেলুয়া পাথর | 
তোমাব দ্বারেতে শোভে করে ঝল মল ॥ 
গৌসাঁঞ্ বোলে ইহাতে আম।র আগ্রহ । 
ইহাদিয়! গড়াইব স্তন্দর বিগ্রহ ॥ 

পাথসাহ পাথর খুলি বীরচন্দ্রে দিল। 

পাথর লইয়! বীর .খড়দহে গেল ॥ 

সেই পাথরে গড়াইল স্তামনুন্দর মুষ্ঠি। 
দেখিয়া সকল লোকের গেল সব আত্তি ॥ 


(নিত্যানন্দ দাস) 


তথাহি-_ 
মহা মহোতসপণ কৈল বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ । 
সকল চৈতন্তগণ কৈল আগমন ॥ 
অদ্বৈত পুত্র শ্ীঅচ্যুতানন্দ মহাশয় । 
ুস্তি প্রতিষ্ঠাভিষেক কৈল দয়ামর ॥ 
( ইতি বীরচন্দ্র চরিত) 


বস পপি স্পা পাদ 








১ পপি পি পতি আপ আপ পথ পর সি সি ক 
কপ পা পাস 


* সোলেমান থা বাহাদুরের নামে যদি সিক্কা খোতধ| প্রচলিত ছিল। তত্রাচ তিনি 
(ীড়ে হজরত আল! উপাধি ধারণ পূর্বক সঙ্জাট, আক্বরের বশ্থত। ম্বীকার কয়েন। ইনি ৯৮২ 


ফুলে পরলোক প্রাপ্ত । 
টি রি 
ক ফেরেস্তার যতে রাজত্বকাল ২৫ ঘংসর মাত্ম। 






৫৯ নিত্যানন বংশবলী । 


নান! কার্ধে্ ব্যাপৃত ৰীরচন্ত্র ক্রমে কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে 
পদার্পন করিলেন। আরনিত্যানন্দ ইতিপূর্ব্বেই অপ্রকট হুন। 
কিন্ত কি প্রকারে এবং কি অবস্থায় ও কোথায় তিনি জ প্রকট হণ 
তাহার সঠিক সংৰাদ কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। এঃং অনুমান 
ও অসম্পূর্ণ হইয়া! পড়ে। বরং শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট অধিকন্থু 
অনুমান সিদ্ধ বল! যার নিত্যানন্দের কোন প্রকারেই কিছুই স্থির 
হয় নাঁ। তবে তাহার কতক অংশ প্রকাশ আছে জয়া নন্দের 
চৈতন্য মঙ্গলে “আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষটমী তিথি। নিত্যানন্দ 
বৈকুণ্ট চলিল! ছাড়ি ক্ষিতি।” শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর মহাশয় বলেন 
প্রভূ নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্যের বিচ্ছেদে দিবানিশি বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। প্রায়ই সঙ্ঞ। হীন থাকিতেন, জ্ঞান হইলে চৈতন্যের 
আলাপ ও বিলাপ করিতেন। তিনি নিরম্ভর খড়দহে বাস করিতেন 
ও শ্যামস্থন্দর মূর্তি দর্শন করিতেন। কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভব 
শ্যামস্থন্দর যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন নিত্যানন্দ প্রকট ছিলেন না, তাহার 
ঘথেষ্ট প্রমান আছে। ত্তাহার পুরে অপ্রকট হইয়াছিলেন প্রতিষ্ঠা 
কামে অচ্যুতানন্দই কর্মকর্তা ছিলেন । তবে হিসাব করিয়া দেখিলে 
এহ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বা লিপিকর প্রমাদ তাহার 
সন্দেহ মাত নাই । ্রীমন্লিত্যানন্দ এক চাকা গ্রাম হইতে বঙ্কিম 
দেবকে মোকাম খড়দনে আনিয়া স্ক(পনান্যর ত্রিপুরা-স্ুন্দপী € 
অনন্তদেব শিলা, এই তিন দেবতার পুজা সেবা করিতেন। তিনি 
লীল! সম্বরণ করিলে, বীরচন্দ্র যখন শ্বামস্থন্দর মুস্তি প্রতিষ্ঠা করি- 
লেন, সে সময় এ উভয় বিগ্রহই গুগ্চাবাটাতে ভিলেন। কিন্তু ছুই 
বিপ্রহ একস্থানে বা একই রন্দিরে স্থাপিত করা শান্জ ও আচার 
বিরুদ্ধ। সেই কারণ পুনশ্চ মন্দিরের প্রয়োজন বিধায় এ নৃহন 
মন্দির ₹াতি সামন্তরূপে নির্মিত হইল, এবং শ্যামস্তুন্দর ত্রিপুরা-' 
সুন্দরী ও ভ্রীঅনন্তদেব নূতন মন্দিরে প্রেরিত হইলেন। কিছুদিন 
রেপ দুই মন্দিরে দুই বিপ্রহের সেবা পূজা দুরূহ প্রযুক্ত বীরচন্দরপ্রভু/ 
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বঙ্কিম দেবকে গোপীজনবল্পভ ও রামকুষ্জের হস্তে অর্পন করিলেন । 
কিন্তু অনন্তদেব দিলেন না। সেই পর্ষ্যস্ত বঙ্কিমদেক মোকাম 
ঈনোতাগ্রামে গমন করিলেন। উত্তরাধিকারী সুত্রে নহে। এবং 
তদবধি বহু ব€সর পথ্যস্তগুঞ্জাবাটার পুরাতন মন্দির শুন্য ছিল। অধুনা 
অল্লকাল মাত্র আমার মন্ত্র শিষ্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মল্লিক এ 
মন্দির ভগ্ন করিয়া গুপ্তা বাটার মধ্যস্থলে দুইখানি ঘর নিশ্মাণ করিয়া 
দিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব সেই স্থানেই প্রতি বতুসর 
সম্পন্ন হইয়। থাকে । 
নৃতন মন্দির প্রথমে অতি সামান্য ব্যয়ে নিশ্র্িত, সেই জন্য 
অতি অল্প সময় মধ্যে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। প্রবাদ আছে 
পটেখরী মাতা গোস্বামিনী এ মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন। সেই 
অবস্থায় অগ্ভাবধি বর্তমান রহিয়াছে । এপধ্যন্ত সম্পূর্ণভাবে এ 
মন্দিরের সংস্কার হয় নাই। যখন বীরচন্দ্র বঙ্কিম দেবকে দান করেন, 
সেই পধ্যন্ত অদ্যাবধি গোপীজনবল্লভ ও রামকৃষ্জের বংশ পরম্পরায় 
সেবাধিকারী হইয়া রহিয়াছেন মাত্র । 
তথাহি-_ 
ক বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব । 
মন্দির গ্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব ॥ 
পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইল। 
বনু জাঙ্গবাকে লৈয়া গমন কবিল ॥ 
তথা হইতে একচাঁকী করলা গমন । 
বন্ধিম দেবেরে গিরা করে দরশখন " 
কতদিন বঙ্কিম দেবেরে দেখি তণা। 
ব্ছিম দেবে অন্তদ্ধীন হইল সেথা ॥ 
বীরচন্দ্রের গর্ভধারিণী তকা'লে জীবিতা। কথিত আছে ১৫১০ 
শকে আনরোত্তমের খেতুর বা খেতরা গ্রামের মহামহো্সবে দেবী 
জাহ্র ও বীরচন্দ্র উভয়ে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। মহোৎসব শেষ 
করিয়া আসিবার সময়, পরমেশ্বরী দাস তড়ামাটপুরের সংবাদ 
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দিলেন। সেই মতে ভড়া াটপুরে স্ত্রীরাধার গোপীনাখের প্রতিষ্ঠ। 
কাধ্য সমাধ। কৰিয়া প্রত্যাগমন কালে ঝামাটপুর গ্রামে রাধাশ্যাম 
দাদ নামে এক ভূত্যের বাটিতে অপেক্ষা! করিতেছিলেন। এই সমর 
ঘটনাক্রেমে শ্রীনিত্যানন্দ গুভূর এক প্রিয় ভৃত্য “মীনকেতন” রামদাস 
সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জীহ্বার সহিৎ সাক্ষাৎ করিলেন। 
জাহৃবাও তাহাকে আদরের সহিত ২1৪ দিবস তথায় অবশ্থিতি করিবার 
ভন্য আদেশ করিলেন। রামদাসের সহিত যছুনন্দন আচার্ষ্যের 
পরিচয় ছিল। এবং তাহাঁর কন্্যাদ্ঘযকে রামদাস অত্যন্ত সহ 
করিতেন। যখন যছুনন্দনের বাটানে যাইতেন এ কন্যাছয় রামদীসের 
স্নান আহারের উৎযোগ করিয়াদিতেন, এৰং স্বর্ণ তাহার নিকট 
উপকথা! শুনিতেন। একদা রামদাস এ কন্যাদ্য়কে সঙ্গে 
লইয়। মাতা গোস্বামিনীর চরণ বন্দনা! করিলেন। কন্ঠযাদ্ধয় অতি 
স্রূপ! ও নুলক্ষণ! বলিয়! জহ্বার প্রতীতি জন্মিল। তখন রামদীসকে 
তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা! করিলে ; রামদাস বলিল এ্যদুনন্দন।চার্যের 
এই ঢুই কন্যা, জেণষ্ট। শ্রীমতী ও কনিষ্ঠ ণারায়ণী। ইহাদের 
গর্ভধারিণী পতিরতা ও সুশীল! এমতী লক্ষী দেবী। এমন সময়ে 
প্রীমতী লক্ষী দেবী তথায় উপস্থিত হইয়া জাহুবার চরণে প্রণিপাত 
পূর্বক উপবিষ্ট! হইয়া মাতাগোম্বামিনীর সহিত আলাপ করিতে 


লাগিলেন । 
তথাহি রত্বাকরে-_ 
ঝামাট পুর বাণী শ্রী নন্দন | 
তার দুই কন্তা অতি রূপবতী হন? 
জোষ্ঠা শ্রীমতী কনিষ্ঠা নারায়ণী। 
পে গুণে শালে ধন্ত ভুবন মোহিনী ॥ 
পিগ্পুলি বংশাতুব সেই বি প্র ভাঁগ্যবান্‌। 
প্রতুবীর চন্দ্র কন্তান্বয় কৈল দান ॥ 
( বারচন্দ্র চরিত ) 
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« পিগ্ললি বংশ সিদ্ধ শ্রোজির মধ্যে গণ্য “ 
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লক্ষ্মী দেবীর সম্ভাষণে মাত গোশ্বামিনী সস্ভোষ হইয়া এ ভূত্যের 
মরার যছুনন্দনের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে; তিনি 
স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ম্বন্ধ স্থির করিলেন। কন্তাদয়কে বধুকূপে 
ক্রোড়ে পাইয়। জাহুব! আনন্দ সাগরে নিমগ্রা হইলেন। শীত্রই 
বিবাহ কার্ধ্য শেষ করিয়া বর ও নববধুদ্বয় সহ খড়দহে উপস্থিত 
হইলেন । শ্রীবন্থধা ও গঙ্গা দেবী বধুদ্ধয় ঘরে তুলিলেন। সেই 
দিবস হইতে খড়দহে মহাসমারোহে ব্রাঙ্গণ ও কুল'ন সম্তানগণকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া! ভোজন এবং সামাজিক ব্যবহারাদি দান করিয়। তিন 
দিবস মহামহোতুসব আরম্ত করিলেন। এই সমস্ত কাধ্য জপ্তাহ 
কালে পর্যাপ্ত হইয়াছিল । শ্রীজাঙ্বা উপস্থতেই বস্থধাদেবী সর্গ- 
রোহণ করিলেন, এবং শ্রীাহ্ুবা ্রীবৃন্দ/বনে উপস্থিত হইয়া! শ্গোপী- 
নাথ জিউয়ের বাম ভাগে উপবিষ্ট রহিছেন। ভ্রীমতী দক্ষেণে 
বিরাজ করিতে লাগিলেন । যাহা অগ্ভাবধি সেই ভাবেই বিরাজিত 
রহিয়াছে । 
শ্ীপরমেশ্বরী দাস কহে ধীরি ধীরি। 
বিদ্ধে গেলাম ধৃন্দাবনে শীত করি ॥ 
সেবাধিকাররে গোপীনাথ আজ্ঞা কৈলা। 
লৈয়! গেম ধারে তারে ঘামে বসাইলা ॥ 
পূর্ধবঠাকুগাণী হর্ষে বসিল৷ দক্ষিণে । 
হইল অছত শোভা দেখিনু নয়নে ॥ 
( ইতি নরহরি চক্রবস্তী ) 
রন্তুয়াঠাকুর। 
শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ ব্যাপার বর্ণন করিতে পুস্তকের কলেবর 
বুদ্ধি হইয়াছে। বীরচন্দ্রের বিবাহে ফেইজন্য স্তর্ক হইতে হইল।। 
পাঠকবৃন্দ রসভঙ্গ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন। শ্্রীবীরচন্দ্র মূর্খ 
ছিলেননু! তিনি বহ্ছগ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি স্বধন্ বিষয়ে একজন বিষেককার গ অতিশয় সতপ্রচারক | 
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বীরচন্দ্র গৃহস্থাশ্রম কালে সাধন ভজন বিষয়ে অত্যন্ত মনযোগী 
ছিলেন। গুহধন্্ন পালনে ও পম্চাৎপদ হয়েন নাই। শ্রীবীরচন্তরের; 
দিতীয় পত্তী নাঁরায়ণীর গর্ভে একপুর্র ও তিন কন্যা জন্মে। পুত্র 
শ্রীরামচন্দ্র গোন্বামী ইনি সাঁধকোত্তিম হইলেও পিতারন্তায় পণ্ডিচ 
ছিলেন নাঁ। তিন কন্যা প্রথম! ভূবন মোহিনী । দ্বিতীয়া কন্যা 
নবহুর্গ।। তৃতীয়। নবগ্গৌরী। ইহারাই বীরচন্দ্র গোস্বামীর ওরস 
জাত। আপাততঃ রামচন্দ্র প্রভুর বংশ কিছু কিছু খড়দহে ও কিছু 
কলিকাতায় বিষ্ভমান বহিয়ছে। শ্রীনিত্যাদন্দের বাক্যামুসারে 
নির্ধশ হইবার সময় আগতপ্রার । এক্ষণে শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বহু 
হইলেও অতি অল্লমাত্র অবশিষ্ট । অধুনা! বিভিন্ন শ্োত হইতে 
বহু পোষ্য আসিয়া শ্থানল'ভ করিয়াছে ও করিতেছে । শোষোক্ত 
বংশ লাঁতায় তাহা চিন্তিত করিয়া দিলাম । যাহ! জ্ঞাত হইয়া 
তাহা নিভূর্ল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সমন্ত পোষ্যই যে জ্ঞাত 
হইয়াছি তাহ! আমার বিশ্বান নাই। জার জ্ঞাত হইবার উপায়ও 
নাই দেখিয়া নিরস্ত রহিলাম। 


বারা বাল্যাবস্থা। 


ব্বাহ | 


নারায়ণী গর্ভসন্ভুত শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী বাল্য কালে অতি শাস্ত ও 
সরলপ্রকৃতির বালক ছিলেন । নদৃষ্টবশতঃ বিদ্ভাভ্যাসে শিথিল প্রযতু 
হেতু পিতার ন্যায় বিদ্ভা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই । কিন্তু সাধন 
ভজনে অত্যন্ত পটু ছিলেন। বাল্যাবস্থা হইতে পিতার নিকট ইহাই 
সযত্বে অভ্যাস করিয়াছিলেন । পামচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দের শিক্ষা গ্রহণ 
করেন নাই। পিতার পদাঙ্কানুসরণে কাধ্য করিতেন । প্রায় নয়বুসর 
বয়ঃক্রমে উপনীত হয়েন। তদবধি সৃত্যুসময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণো'চত কার্য 
( পঞ্চমহাবজ্্বাদি ) অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি নক্তাশী ছিলেন নক্ষত্র 
দর্শনান্তে ফল নুলাদি ও দুগ্ধ পানে জীবন ধারণ করিতেন মাত্র ।  ধান্য 
বা গোধুমান্ন গ্রহ্জা করিতেন না। তবে ভূতষগু ও মনুষ্যযজ্ঞের অনু- 
রোধে তাহার সহধন্মিণী কদম্বমালা অনাদি পাক করিরা নিত্য ক্রিয়! 
সমাধা করিতেন, এবং স্বামীর অনুমতি ক্রমে এ অন্ন গ্রহণ করিয়৷ জীবন 
ধারণ করিতেন। সপ্তরশবর্ষ বরঃক্রমে শ্রীরামচন্দ্র প্রভূ, খড়দহের পর 
পারে মাহেশ গ্রামে এঞজগদানন্দ পিপলাই (১) অধিকারি মহাশয়ের কন্যা 
কদম্বমালাকে বিবাহ করেন। ইহাদ্দের কুলদেবতা শ্ীপ্রীজগন্নাথদেব। 
শ্ীজগল্নাথদেব এক সন্ন্যাসীর ঠাকুর। মাহেশ গ্রামের গঙ্গাতীরে স্থাপিত 
ছিলেন। &% খালিজুড়ির জমিদার জ্ীকমলাকর পিপলাই ৮৯৯ লালে বা 
১৪১৪ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৫৪ শকে বা ৯৩৯ সালে এ 
সন্ন্যাসীর নিকট আীজগন্নাথদেবকে প্রাপ্ত হইয়। সেব৷ আরম্ভ করেন। 
১৪৮৫ শকে ্ি ৯৭০ সালের চেত্র শুরু! ত্রয়োদশীতে যু হয়। 

এক্ষণে অন্দর বনের সামিল | (১ ইহারা নাঞ্জিত শোতরিয় রা বেখীষর, রাধারাণী ও 

রমাদেবীর বিবাহে শুদ্ধ জোব্রিয় স্বীকার করেন। 

৬৮ 


৫৮ নিত্যানন্দ বংশবল্লী | 


তাহার পুত্র চতুরভূর্জ পিপ্‌লাই ও কন্যা রাধারাণী । তাহার সহোদরের - 
কন্তা রমা এই ছুই কন্া। হরিওঝার দ্বিতীয় পুত্র যোগেশ্বর পণ্ডিত _. 
রাধারাণীর পাপিগ্রহণ করেন, এবং তৃম্ভীয় কামদেব পণ্ডিত রম! দেবীর 
পাণিগ্রহথণ করেন। ইহার! খড়দ্রহ মেলের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন। 
চতুভূঁজের পুত্র নারায়ণ পিপলাই। তস্যপুত্র এজগদানন্দ পিপলাই। 
( অধিকারী ) ইহার পুত্র রাজীঝলোচন ও কন্যা ছুই, জ্যেষ্টা কদম্বমালা 
ও কনিষ্ঠা গুধ্ামালা। শ্রীরামচন্্র প্রভু কদম্মমালার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ১৬৭৭ শকে নয়ানচাদ মল্লিক নৃতন মন্দির প্রস্তুত করিতে 
আরম্ভ করেন। কিন্তু মন্দিরের কার্ধ্য সম্পূর্ণ হইবার পুর্বেবেই তিনি 
মানবলীল! সম্বরণ করিলেন । মৃত্যু সময়ে পুত্র নিমাইচরণকে ক্দাদেশ 
করিয়াছিলেন যে, মন্দির সম্পূর্ণ হইলে এ মন্দির তাহার নামে প্রৃতিষ্টা- 
পুর্ববক জগন্নাথদেবকে স্থাপিত করিয়! এ দেবতার সেবার কারণ 
২০০০২ টাকা প্রণামী দ্রিবে। মন্দির সম্পূর্ণ হইলে অধিকারী মহাশয় 
৬নয়ানটাঁদ মল্লিকের নামে প্রতিষ্ঠ। করিতে স্বীকার করিলেন না । সুতরাং 
নিমাইচরণ পিতার আদেশ মত এ টাক! প্রণামী না দিয়া ৫০০০২ টাকা 
মাত্র টাটিদিগের নিকট রাখিয়াছেন। আগ্ভাবধি তাহ্ন স্থদ শ্রীজগন্সাথ 
দেবের সেবায় পর্যাপ্ত হইতেছে । এবং কিঞ্ি€ স্বর্ণালঙ্কারও প্রস্তুত 
করিয়া রাখিয়াছেন। কথিত আছে এ টাকার বাকি অংশ গৌরচরণ 
মল্লিকের নিকটও ছিল। তগুপরে ৬যদুলাল মল্লিকের মাতা শ্রীমতী 
রলনমণি দাসী শ্রীজগন্নাথ দেবের গুক্তাবাটী নিম্াণ করিয়া দিয়াছেন । 
সেবার জন্য নবাৰ খানেআলি সাহু ১১৮৫ বিঘা! জমি ( এক্ষণে জগন্নাথপুর 
নামে খ্যাত ) লিখিত পাট্রাসহ বন্দবস্ত করিয়া দেন। অধুনা সাধ 
পানিছাটার জমিদার গৌরীশঙ্কর রায় চৌধুরি মহাশয় নিজ ব্যয়ে তাহা! 
নাখরাজভূক্ত করিয়া, দেবন্তর সম্পত্তির রক্ষার উপায় করিয়া 
আপন পুণ্য কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বদিচ প্রসঙ্গ ক্রমে বহু অপ্রয়ো- 
জনীয় বিষয় এস্বলে লিখিত হইল। ইহা তোষামোদ জনিত 
কাহারও মনস্তির কারণ নহে। কেবল অধিকারী মহাশয়দিগের 
লাচার ব্যবহার ও কুঁলমর্ধ্যাদার নির্দেশক মাত্র। পাঠকবৃন্দ 'ক্ষম! 


শ্রীরামচন্ড্রের বিবাহ ও বাল্যাবস্থা। | ৫5 


করিবেন, আপনার! বুঝিতে সক্ষম না হইলেও আমাদের ইহাতে প্রচ্জ্্ 
'ভাঁবে পৃতিগন্ধময় স্বার্থ বিদ্যমান আছে। 

অধুনা অদৃষ্টদুষ্ট অবস্থান্তরায়ের ব্যবচ্ছেদে ব্যভিচার দৃষ্ট হইলেও 
অদ্যাবধি ৬নিমাইচরণ মল্লিকের বংশে এরূপ দাতা বিরল নহে। 
৬/কমলাকর অধিকারীর বংশে শ্রীনিত্যানন্দ বংশের সহিত ব্যবহার ও 
অন্নগম্পর্ক আছে ও ছিল। কিন্তু ৬বল্লভজীর সেবাধিকারিগণের 
সহিত ইহা৷ নাই, এবং পুর্বেবও ছিল না। ৬নিমাইচরণ বল্পভজির মন্দির 
ও প্রস্তুত করিয়াছেন, এ মন্দির ভগ্নাবস্থায় গঙ্গাতীরে এপধ্যস্ত বিদ্য- 
মান রহিয়াছে। পরে গৌরচরণ মল্লিক বর্তমান মন্দির শিশ্্াণ 
করিয়া ৬বল্লভজিউকে স্থাপন করেন। এবং ৬সেবার জন্য প্রাত্যহিক 
২২ হিঃ বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিয়া স্বনামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া- 
ছেন। পরে ৬নিমাইচরণ মল্লিকের কনিষ্ঠ পুজ্র ৬মতিলাল মল্লিক 
রাঁসমঞ্চ নিষ্্মীণ করিয়। দিলেন। পরুদ্ররাম পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত 
৬রাধাবল্লতজীউ | পরে তাহার সহোদর পুজ্র রতিরাম ঠাকুর সেবাধি- 
কারী নিযুক্ত হয়েন। রতিরামের বংশধরগণ অগ্ভযাবধি সেবাধিকারী 
বর্তম!ন রহিয়াছে্জ । ইহার! মল্লিক বাবুদের দান গ্রহণে পতিত হন। 
এক্ষণে চতুঃসাঁগরী করিয়া জেতে উঠিয়াছেন |” 

দেবগণের মর্তে আগমন ৩৮৭ পুষ্ট! । 

এই কারণেই বোধ হয় আমাদের সহিত আহার ব্যবহার নাই 
ও ছিল না। 

রামচন্দ্র প্রভুর বিবাহের যোজকতা শ্রীমভীঠাকুরাণীই সংঘটন 
করিয়াছিলেন । অন্থিক নাঙ্গী এক ব্রাহ্ষণকন্য! তাহার প্রিয়সথী 
ছিলেন। তিনি পিপলাই মহাশয়দিগের বাটাতে যাতায়াত 
করিতেন। তিনিই আমতীঠাকুরাণীর ত্বারা শুভকাধ্য স্থির করিলেন। 
বিবাহ সময়ে ঘটকাচাধ্য দেবীবর বিশারদ সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
বীরচন্দ্র প্রভু তাহার মন্ত্র দাতা গুরু ছিলেন পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ 
করিয়াছি। ৰীরচন্দ্র প্রভূ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই 
কারণ দেবীবর এই বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। বিবাহের অনভূত 


৬০ | নিত্যানন্দ বংশব্ী |. 
 সম্প্রদান, অধিকারীমন্থাশয়ের বটাতে হইয়াছিল। উত্তর বিবাঞ 
খড়দহে সম্পন্প করিয়া কুলীনসন্তানগণকে দেবীবর উপশ্থিতে.. 
বিশেষ রূপে সন্মানিত. করিয়াছিলেন । বীরচন্দ্র পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ 
হইতে অন্ত্যজ জাতি পধ্যস্ত তিন দিবসে পর্যাপ্ত করিয়৷ শুভ 
বিবাহ সমাপনাস্তর কিছুদিন পরে লোকাস্তরিত হইলেন। 

শ্রীরামচন্দ্রের গুরসে কদম্ব মালার গর্ভে চার পুভ্র জন্মে। 
জ্যেষ্ঠ রামদেব, মধ্যম কৃষ্ণদেব, তৃতীয় বিষুরদেব, চতুর্থ রাধামাধব। 
এই রামদেব ও রাধামাধবের বংশই এক্ষনে বিদ্যমান রহিয়াছে মাত্র । 
তাহার মধ্যেও বিস্তর অন্য অন্ত বংশের পোষ আসিয়া! স্থানলাভ 
করিয়াছে ও করিতেছে । রামচন্দ্র গোস্বামীর কন্তা এক ত্রিপুর| 
সুন্দরী । এই কন্যা কামদেব পণ্ডিতের বংশে টাঙ্গের পুত্র রামেশ্বর 
মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করেন। 





গঙ্গাদেবীর বংশবল্লী আরজ । 


বিষুপাদে ভব! গা যাসীৎ স। নিজনামতঃ | 
নিত্যানন্দাত্মজ। জাত নাধবঃ শান্তনু নৃপঃ ॥ 


ধনোর চাটুতি মহাদেবের বংশ। 


কনোজাগত 
নু 
রা 
সলোচন 


বা 
মহাদেব 
রি 

লৌকীক 


| 
অপনিন্দ -বহুরূপঃ সুচোনায়া। অরবিন্দ; হলীযুধঃ। 
| বাঙ্গালাশ্ সমাখ্যাতাঃ পঞ্জেতে চ্টসম্ভবা: | 
আইত 


| 


চা 
শৌরীদাস 


কাপ তাপ) ৬৮ ০ পা ওপর এপ লা পনি উস জা পপ পিজা পল জারা উপ ০১৩১১৩১১১১১ 


রি 1 রহ ] 
রামচতা কষ্চদেব মহেশ শিবরাম বিশ্বনাথ 


৬২. শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী। 
্‌ পুল্রাঃ বিবিধ গুণধুতাঃ লোক মান্তাঃ জুশীলাঃ | 
রামচন্দ্রঃ কঙ্খদেবং মহেশঃ শিবরামকঃ | 
বিশ্বনাথোপিচরমো। গৌরীদা'স তনৃড্ভবাঁঃ ॥ 
( ইতি মহাবংশাবলী ) 


শ্রীমন্সিত্যানন্দ বংশবল্লী যথাসাধ্য প্রকাশ করিয়া জধুন! প্রীমাধবা- 
চাধ্যের কুল মর্যযাদ। প্রকাশ করিবার পিপাসা অত্যান্ত বলবতী হইয়া 
উঠিল.। নিত্যানন্দ ও ৰীরচন্দ্র কিরূপ কুলে এবং কি মধ্যাদায় কন্টাদান 
করিয়াছেন তাহা জ্ঞাত হওয়া আমাদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক । 
কাধে হস্তক্ষেপ করিয়া বিশেষ অন্গুসন্ধানেও মাধবের পিতার নাম 
বা বংশমধ্যাদা কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না । যতই অগ্রসর 
হই ততই চিন্তা ও লজ্জা আগিয়৷ যুগপৎ অধিকার করিতে লাগিল । 
বিস্তর চেষ্টা করিয়াও এমন কি কিন্বদস্তি পর্যন্ত কর্ণগোঁচর হুইলনা। 
ৰহু গবেষণায় বুঝিলাম যে, মাধবাচাধ্যের বংশাবলী গঙ্জাবংশ বলিয় 
সমাজে খ্যাত। ভাআঅ যেমন সুৰর্ণ সম্পর্কে স্থবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
বিক্রেয় হয়। সেই প্রকার শ্রীনিত্যানন্দের কন্তা গ্রহণ হেতু 
মাধবাচাধ্যের পিতৃপরিচয় প্রচ্ছন্ন ভাবাপন্ন। (মন কি তাহার 
পিভৃপক্ষের উপাধিগ্ত চিহ্ন পধ্যস্ত মুছিয়া [গয়াছে। যদিচ 
ইহার! গোন্বামী উপাধি বিশিষ্ট, তত্রাচ কেবল গোস্বামী "উপাধির 
দ্বার জাতিগত ভাব বা কুল মর্যাদা কিছুই জ্ঞাত হইবার উপাপ্প 
নাই। গোস্বামী উপাধি ব্রাহ্মণ বৈদ্ভ এমন কি শুদ্রের মধ্যেও বিরল 
নহে। এতাবতা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কুলশাস্ 
আলোড়নে প্রবৃদ্ত হইয়া, অপর অপর গোস্বামী গণের কুলমধ্যাদা। 
প্রাপ্ত হইলাম। সাং মালপাড়া, বাগ্‌নাপাড়া, নবগ্ামী, ঘবগ্রামী,| 
শীস্তিপুর, বৈচি ও বোড়ে। নিবাসী গোস্বামী গণের কন্যার বিবাহ 
প্রসঙ্গে বংশ গু কুলমধ্যাদদ1, পিতৃ পিতামহাদির নাম, ইত্যাদি জ্ভাত 
হইলাম । কিন্তু মাধবাচার্ষ্ের বংশ বা গঙ্গাবংশীয় প্রভুদিগের আদান 
প্রদান প্রসঙ্গে কিছুমাত্র লক্ষি হইল না। এবম্বিধায় কিছুই স্থির 
করিতে ন! পারিয়! লেখনী সঞ্চালনে নিরস্ত হইতে হইল । 


গঙ্াদেবীর বংশবল্লী। ৬৩ 


মাধবাচার্ধ্য শ্রীনিত্যানন্দের জামাতা । তাহার কুলমর্ধ্যাদ1 জ্ঞাত 
হইতে এত কষ্ট পাইতেছি কেন তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। 

রাঁং আধুনিক কুলগ্রন্থ সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। 
ক্রমে পুস্তকান্তর পাঠ করিতে করিতে সম্বন্ধনির্ণয় নামক পুস্তকে 
মাধবাচাধ্যের কুলমর্য্যাদ। ও পিতা! পিতামহের নাম ইত্যাদি জ্ঞাতব্য 
বিষয় পাঠ করিয়া আর আহলাদের সীমা রহিল ন!। ছুঃখের বিষয় 
পুস্তকখানি বাঙ্গাল। ভাষায় মুদ্রিত হইলেও প্রমাণাদি বিহীন। 
সৃতরাং পুনর্দবার প্রামাণিক গ্রন্থ নিচয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হুইলাম। সম্বন্ধ নির্ণয়ের ৪০৩ পৃষ্ঠায় যাহা' লিখিত আছে 
তাহা নিভূ্ল না হইলেও এ কয়েকছত্র আমার লেখনী সঞ্চালনের 
হেতুভৃত। এই জন্য বিদ্ভানিধি মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ । 

বিষ্ানিধি দক্ষ হইতে গৌরীদাস পর্ধ্যস্ত শীল্জু মর্ধ্যাদা অক্ষ 
রাখিয়াছেন। কিন্ত হরিদাসজ গৌরীদাসের পুত্রের মধ্যে মাধব 
কোথ! হইতে সংগৃহীত তাহ! জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। অন্য 
পক্ষে এই মাধব নিত্যানন্দের জামাতা তাহাই বা সাব্যস্ত করিলেন 
কি প্রকারে? এন্সুলে বিদ্যানিধি প্রমাণ গ্রয়োগ রূপ কোন ওঁষধের 


ব্যবস্থ। না করিয়া কেবল বঙ্গ ভাষার নামের তালিক। প্রকাশ কিয় 
সম্ভোষের সহিত আরোগ্য স্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । সম্বন্ধ 
নির্ণয় বে প্রকারে মহাদেবচট্রোর বংশে মাধবকে সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন তাহ! নিচ্ছে প্রদর্শিত হুইল। 

গৌরীছাল 


ভি পরপারে াপ্ষিপপপাপউ পাপ ামাপ পউউা  ্ াাপ া 


ৃ | | ণ মম | 

রামচন্দ্র শরীক মহেশ মাধব* শিব বিশ্বেশ্বর 
| কুলশাস্ত্জ্ঞ মহামহোপাধ্যায় গ্রুবানন্দ মিশরের পূর্বেরোস্ত বচন 

| প্রমাণ দৃষ্টে ভমদুর হয় বটে। তত্রাচ আমি এই বিষয় কলিকাতা 


ষ্ঠ নিবাসী গঙ্গাবংশোদ্তব গোস্বামী পরতুদিগের নিকট সামঞ্জস্য সম্ভবপর 








সপ পাশা সি ০০ 


£ এই মাধব নিত্যানন প্রভুর গামাত| ইনি বীরভদ্দের সহোদর ঙ্গাকে বিবাহ ক করেন। 
(৪৯৩ পৃঃ সন্বস্ক নির্ণর ) 


৬৪ | শ্রীনিত্যানদ্দ বংশবলী। 


বিবেচনার, আমি ও সাং পাথুরিয়াঘটা নিবাসী শ্রীনীলমাধব চক্রবর্তী 
আমরা উভয়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হর 
তিনি স্বকীয় বংশ মধ্যাদায় অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত শ্রীযুনন্দন গোস্বামীর 
নিকট আমাদিগকে প্রেরণ করিলেন। যছুনন্দনের এই বিদ্যায় 
কৃষ্ণলাল গোস্বামীর অধিক জ্ঞান না থাকায়, কাধ্যতঃ তাহার উপযুক্ত 
পুজ শ্রীকীনাইলালকে ৰরাভ দিলেন। কানাইলালকে জিজ্ঞাস। 
করিলে, তিনি বলিঞ্েন আমরা মনুর বংশ। মনুর বংশ মনুষ্য 
মাত্রেই। এই বিবেচনায় আমার ক্ষুত্রবুদ্ধি এই উত্তরের সারবার্তা 
বুঝিতে অক্ষম । পুনবার জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বিশেষ আগ্রছ 
সহকারে ৰলিলেন; আমি পূর্বেব অমৃত বাজার পর্রিকায় প্রকাশ 
করিয়াছিলাম, এক্ষণে এককালে বিস্মৃত হইয়াছি। আমরাও ছাড়িবার 
পাত্র নহে, তাহাকে পুনঃ পুন2 অনুরোধ করায়, একখানি তালিকা 
বাহির করিয়া যাহা! লিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে মীমাংস! দূরে প্রত্যুত 
সন্দেহ ঘনীভূত হইল। কানাইলাল প্রভূর মতের সহিত সম্বন্ধ 
নির্ণয়ের এই মাত্র প্রনেদ-_দক্ষ হইতে তধস্তন চতুর্থ পুরুষের নাম 
বিশ্বেশ্বর । এবং মহাদেবের পুতের নাম “শিরো” $ তশ্পরে অরনিন্দ 
হইতে যাহা লিখাইয়! দিয়াছেন তাহা নিদ্গে প্রদর্শিত হইল। পাঠক 
মহোদয় বিবেচন! পুর্ববক দেখিলে হার বুঝাইবার আবশ্যক হইবেন! । 
সমীকরণ সভার কুলীন 


অরবিন্দ চট 
1 
| 


দশরণ ঘটকীর মেলপ্রাপ্ত কুলীন-- ভগীরণ 'আচার্ধা 
মাধবাচাধ্য 


গঙ্গাঙ্ষেবীর বংশবলী । 


কাশ্যপ গোত্রে 
ৃ 
৮ ৮. টি 
মহী রর সভ্য সামস্ত 
চি দি ৭ বাকি ২২৮ 
আতো কার লৌকক 
---টিি টি ৃ 
উষ্াপতি চ গর 
এ 
গাকর 
524: 
| | 
( বঙ্গডুবণ ) মনে। (বিভো 
নাসংহ 
| | 
| শ বামন 
চপ | 
(গাঁবিন্ঃ দ্ুষে| ল্নবোদর 
টানার ররর ূ 
| | | 
মধু সর শ্রীকর বাণী 
|. | 
তেকাই তপন শ্রীবব শ্রীরাম 
| 
রাঘব * কমলংক্ষ মুকুন্দ হরি 


৬৫ 


বীতরাগের ধারা পর্য্যায়ক্রমে অগ্যসন্ধীন করিয়! ভগীরথ লাম 
পাইলাম না, বা মাধবাচার্য্যের নামও পাইলাম না। ইহাতে সন্দেহ 
রা হইল্‌ স্থতরাং মুল গ্রন্থের নামানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পুনশ্চ 
প্রভূর দ্বারস্থ হইতে হুইল । আমার ছুরদৃষ্ট বশতঃ গুভু তখন কি 
ভাবে ছিলেন জানিনা । জিজ্ঞাস! মাত্রে ক্রোধে তাহার চক্ষু 
রক্তবর্ণ হয়া উঠিল। প্রীত্যুত্তরে ( মীমাংসা দূরে থাকুক ) “আপনার 
ঘ* এই ক্ষমলাক্ষই দশরথ ঘট্কীর রর পাল্টী. 4 ইনিই হরি মভ্ুমদারীর প্রকূৃতি! প্রকৃতি! 


কেহ কেহ কমলাকাস্ত বলিয়া ডাঁকিতেন। 
৪ 


৬৬ নিত্যানন্দ বংশবন্পী | 


যাছা। ইচ্ছা লিখুন আমি পরে প্রতিবাদ করিব।” এই উত্তর দিয়া 
তুন্দিল হইয়া বসিলেন। এন কি আমর! বসিতেও স্থান পাইলাম না 
এই প্রকার আচরণে মর্মাহত হইয়া প্রাভ্যাবর্তন করিলাম। কিন্ত্রী যে 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহাতে যতই অপমানিত বা লাঞ্ছিত হুট না 
কেন; কোনরূপে সংকল্প ত্যাগ করিতে পারিলাম না। বাধা বিপত্তি 
অগ্রীহা করিয়। বরং বিশেষ উদ্ভামের সহিত পুস্তক সকল পাঠ করিতে 
লাগিলাম। চু বংশে স্পনের পুত্র ভগীরথ কেন নাই। তবে 
কমলাক্ষকে কেছ কেহ কমলাকাস্ত ৰলিয়! ভাঁকিত, এই ব্যক্তিই দশরথ : 
ঘটকীর পাল্টা ছিলেন। এই মাত্র জ্ভাত হইলাম। তাহার নিদর্শন 
উল্লিখিত বংশলতায় দ্রষটবা। ইহাতে মহাদেব হইতে স্ভাকরের 
উভয় পুত্রের বংশাবলী প্রদত্ত হইভেছে । 

চটে! মনোমথ বা মনোস্ুতাঃ-দুযো। গোবিন্দ, জিয়ো, গো, 
ব্যুড়ো, সুযো, বলো । ছুযো স্থতাঃ_চাদ, জী, নিত্যানন্দ, শোম, 
শ্রীমান, মাধব-_দৈত্ত্যারি, বনমালী, নবাই | টা'দ স্থৃতাঃ-_তপন, 
গোপী ও ভাস্কর। তপন স্ুতাঃ-_আচাধ্য-শিরোম্ণি, কমল নয়ন, 
ভাগবতা চার্ধ্য, হরিদাস, রাম, কৃষণাই ও গঙ্জাদাস | $হরিক্লাস স্থৃতৌ-_ 
জগন্নাথ ও গৌরীনাথ। জগন্নাথ স্ৃতাঃ__রামনাথ, বূপনায়ায়ণ, 
লন্মনীনারায়ণ, কামদেব। গৌরীনাথ স্থতাঃ-__ রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণদেব, 


মহেশ, অন্য মাতৃক--শিবরাম ও বিশ্বনাথ ॥ অন্য মাতৃক-_শ্রীনাথ, 
ও জ্পতি। এই শ্রীনাথ ঘটকাচাধ্য উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। (উল্ত 
গৌরীনাথেন স্বহস্তেন ব্রহ্ষবধঃ কৃত) 1 গ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন 
“বিশ্বনাথোহপি চরমে। অর্থাৎ আর পুত্র নাই। উক্ত শ্রীনাথ ও পাতি - 
অন্য পতীর গর্ভজাঁত হইলেও মহাঁবংশাবলী তাহাদিগকে কুলীন মে 
গ্রহণ করেন নাই তাহার কারণ জাছে। তবে যদি কোন প্রমা। 
সহকৃত কেছ দেখাইয়! দিতে পারেন তবে মাধবকে গৌরীদাসের ওঁর 1 
পুত্র স্থানে বসাইতে পারি । এতাবতা৷ নানা কারণে চট্টবংশে মাধবে 
7 ইতি কুলপল্জিকা, ইরঝন্দাপ্রসাদ কুলরতস্ত 


গঙ্গাদেবীর বংশবল্লী ৷ ৬৭ 


প্বানাভাব দেখিয়া পরদিবস প্রাতে বৃদ্ধ অনদাপ্রসাদ ঘটক কুলরত্বের 
উ্টটাহিত পরামর্শ করায় তিনি আমাকে উপহাস করিয়৷ বলিলেন, আপ।ন 
উত্তম কুলীনের তত্ব লইতে আসিয়াছেন। উহ্থারা বারেন্্র শ্রেণী ও 
কাপ, তাহাও কুলীন নথে। আপনি বায়েন্দ্র শ্রেণীর ঘটকের নিকট 
অনুসন্ধান করুন কুলচি পাইবেন । যদি গৌরীদাসের বংশ দেখিতে 
চাহেন তবে দেখুন। এই বলিয়া তিনি তাহার অতি পুরাতন কুলপঞ্জিকা 
উদ্ঘাটিত করিয় দেখাইলেন। তাহাতে লিখিত আছে--তপন স্থত 
হরিদাস, ততস্থৃত গৌরীদাস (স্বহস্তে ব্রক্মবধ কৃত ) তশুস্থতাঃ রামচন্দ্র 
কুষ্ণদেব-_মহেশ--শিবরাম ও বিশ্বেশ্বর ॥ ইহার মধ্যে ভগীরথ বা 
মাধব কেহই নাই দেখিয়া, অন্যান্য পুস্তকে এরূপ পাঠই দেখিলাম *। 
পুনশ্চ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘটককে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বারেন্দ্র শ্রেণী 
বলিলেন। তত্রাচ এই সমস্ত গুরুতর বিষয় বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ 
ভিন্ন মীমাংসা কর! অনুচিত বিবেচনায় পুনশ্চ সাং সিমুলিয়। নিবাসী 
সতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত পরামর্শ করাতে উক্ত গোস্বামী প্রভু 
আমাকে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রণেতা শ্রীধুক্ত নগেজ্নাথ বস্তুর 
নিকট প্রেরণ করিষীলন। নগেন্দ্র বাবুর নিকট আমি প্রায় এক অপ্তাহ- 
কাল যাতায়াত করিয়! মাধব বা ভগীরথকে চু বংশের মধ্যে খুজিয়া 
পাইপাম না। নগেন্দ্র বাবু বলিলেন মাপনি অকারণ পরিশ্রম করিতে 
ছেন। ভগীরথ বা মাধব চট্টবংশে নাই। তবে যদি গঙ্গার বিবাহ 
সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা]! করেন। তবে মত্প্রণীত বঙ্গের 
জাভীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ডের ১০৪ পৃষ্ঠায় যাহা উদ্ধত করিয়াছি 
তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। আপনি তাহা পাঠ করিলে সমস্ত ভ্রম 
দুর হইবে 
নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্ানান। 
মাধবাচার্যে প্রভূ কৈল কন্যাদান ॥ 
রাড়িতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন্‌। 
রাঁটি ও বারেন্্রঃহুয় একের সন্তান্॥ 


০ 


শপ পুস্তকের নকল পূর্বেই দেখাইয়াছি। 


চা 


চা পিপি 1 পারল শিপ 


৬৮ নিত্যানন্দ বংশবলী। 


রাটিতে বারেন্দ্রে বিয়ে হইয়াছে অনেক । 
দেশ ভেদে নাম ভেদ এই পরতেক । 
( বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রং 
বৈষ্ণব কবি পম ভাগবত শ্রীলনিত্যানন্দ দাসের এই নিবন্ধ 
পাঠ করিয়। আমার সন্দেহ ও চিন্তা দূর হইল। তান্বার পর অপর 
অপর গ্রন্থপাঠে প্রকৃত বিষয় অবগত হইলাম? মাধবাচাধ্য যে 
বারেন্দ্র ব্রা্ণ ছিলেন এবং রাট়ি ও বারেন্দ্র সংযোগ যে স্পদ্ধার 
বিষয় নহে ইহাও পরিস্ফুট হইয়াছে । এবং অদ্যাবধি দেশাচার 
বিরুদ্ধ হেতু উভয় সমাজ মধ্যে অনাদূত ও অশ্রদ্ধেয় হইয়। রাহিয়াছে। 
যদিচ পূর্ববকালে কখন কখন এইরূপ আদান প্রদান দেখা যাঁয়। 
ইহা যে অযশস্কর সে পক্ষে আর সন্দেহ নাই। দেখা যায় শাগ্ডল্য 
গোত্রে গয়ঘড় অনন্তের বংশজাত রত্রেশ্বরের জ্যেষ্টপুজ ভুবন, 
মধুসূদন ব্রন্মচারীর কন্যা বিবাহে নিন্দিত ও নিক্ধুল। কেহ কেহ 
বলে মধু বারেন্দ্র ও হড় চএবত্তীর কন্যা বিবাহ ॥ 


পুনশ্চ দেখুন সাগরদিয়া রঘুরামের পুত্র (বিষ্ুঠাকুরের দৌহিত্র ) 
গুরুনন্দন চক্রৰত্ীর কন্যা বিবাহে নিন্দিত ও নি€ল। এই ছুইটি 
দেখাইলাম রাটি ও বারেন্দ্র সংযোগের ফল প্রত্যক্ষ করুন। ইহারা 
উভয়ে শ্রেষ্ঠ কুলীন ছুইয়াও নিন্দার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
পারেন নাই। এরূপ কুলশান্ত্রের অবৈধ সংযোগ আরও আছে। 

নিত্যানন্দ কুলীন নহেন সিষ্ক শ্রোত্রিয়ের এরূপ জাদান প্রদান 
অসম্ভব নছে।. কথায় বলে “রঙতনেই রতন চেনে ।” বোধ হয় 
মাধবকে তিনি সমপন্থী বলিয়া চিনিয়াছিলেন। হইতে পারে তিনি 
মাধবের জমানুষী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়। আপন বুদ্ধিবৃত্তি স্থির রাখতে! 
পারেন নাই, বা! কাধ্য ও সময় গতিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। প্রত্যুত! 
' মাধবাচাধ্য ষ্বে মহাভাবের অধিকারী ছিলেন এবং মাধবের ভক্তিবলে 
মোহিত হুইয়াই তাঁহাকে জামাতারূপে বরণ করিয়াছিলেন. তাহার! 
প্রাসঙ্গিক অভিব্যক্তি ও অভাব নাই-_ 


গঙ্গাদেবীর বংশবলী । ৬৯ 


তথাহি রত্বাকরে-_ 


প্রেমীনন্দষয় বন্দা আচার্য মাধব। 
ভক্তিবলে হুইল গঙ্গাদেবীর বল্লভ | 
সর্যযাদা ও লৌকিক আচার এরপ স্থলে স্থান ভষ্ট হইবার আশ্চর্য্য 
কি? ফলতঃ মাধবাচাধ্য সশুকুলোদ্ভৰ ও সশুকুলে প্রতিপালিত তাহার 
সন্দেহ নাই। শ্রীনিত্যানন্দ তাহার তপস্যা ও সদ্‌গুণে বিমোহিত হুইয়! 
কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন । তথাহি প্রেমবিলামে-_ 
নিত্যানন্দ 'শব্য নি৩াই বিনা নাহি জানে । 
সদাই করয়ে তেই নিতাই পদধ্যানে ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভূর কণ্ঠ। হয় গঙ্গ নাম । 
মাধবাচার্ষো প্রভু কৈল কন্ঠ। দান ॥ 
বিবাহ করিল মাধব গুরুর আজ্ঞাতে। 
গুরু আজ্ঞা বলব্তী কহয়ে শস্ত্রেতে ॥ 
ঈশ্বরের মহিন। কিছু বুঝা নাহি যায়। 
অৎট্য ঘটন হয় ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥ 
কিন্ত নিত্যান্ন্দের বংশধরগণ তদবধি আর সাহুপী হয়েন নাই। 
দেখুন ভ্রীবীরচন্দ্রের তিন কন্যা পুর্েছই লিখিয়াছি। প্রথমা! তুবন- 
মোছিনীকে ফুং যুং পার্বতীনাথের হস্তে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থমন্ড। 
ইনি ফুলিয়া৷ মেলের প্রধান কুলীন ছিলেন। 


তথাহি-- 


পার্বতী রামের স্ুত রাম সহ্ুত কার। 
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিঞার সার ॥ ( কল্পতর ) 
তাই কুলাচার্য্যগণ কারিক লিখিয়াছেন।-_ 
"রাঘবেন্ত্র কাশী বিষু কুলে কল্পতরু। 
চরে গেল গোপীনাথ বীরে গেল পারু ॥% 
পার্ববতীনাথের পুত্র রামদাস মুখোপাধ্যায়। ইনি গোস্বামী 
উপাধি গ্রহণ করেন নাই। কিম্বা ভূবনমোহিনী প্রভু সন্তান বলিয়া 
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খ্যাতিলান্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়া কন্যা নবহুর্গা ৬্রীক্ষেত্র- 
ধামে অর্থাত পুরষোত্তমে রামানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমপ্রঁ* 
করিয়া মধ্যাদ] প্রাপ্ত । ইনি যোগেশরের পুত্র জানকী নাথের 
বংশধর । তৃতীয়া কন্তা। নবগৌরীকে যষ্টীদাস মুখোপাধ্যায়কে সম্প্রদান 
করিয়া গৌরবাম্থিত। ইনি মহাদেবের বংশে হরির পুত্র কামদেৰের 
প্রপৌত্র (খড়দহ মেল) প্রায় ৪০০ বহুসর গত কিন্তু নিত্যানন্দের 
ংশধরগণ আর কখন গঙ্াবংশ্ের সহিত বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ 
নহেন। বরং অবস্থা বিশেষে বংশ ভাৰাপন্ন জামাতা স্বীকার 
করিয়া সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন । শত্রাচ জিরা বা কলিকাত। 
নিবানী গঙ্গাবংশের সহিত পুনরাবৃত্তি দেখা যায় না। অধুনা তিন 
চাঁরি ঘর গোম্বামী সন্তান অর্থাভাবে বা অন্। কোন কারণ বশতঃ 
গঙাবংশে কন্যাদান করিয়াছেন মাত্র । 

এভাবভা প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়াছি ; গৌরীদাস চট্টুবংশের 
কুলীন ছিলেন তাহা পুর্বেনেই লিখিয়াছি। গৌরীদাসের নামান্তর 
তগীরথ আচার্য । কাশ্যপ গোত্রে বীতরাগের ধারা প্রদর্শিত 
হইয়াছে। তাহাতে মাধবাচাধ্ায জন্মগ্রহণ করেন নাই। এ 
গৌরীদাসের এক বন্ধু ছিল, তাহার নাম বিশ্বেশ্বর আচার্য । 
তিনি কাশ্টপ গোত্রে মৈত্র গাঞ্িি ছিলেন। এ বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত 
ছিলেন সেইজন্য আচার্য) উপাধি ধারণ করিতেন। এ বিশ্বেশ্বর 
মৈত্রের পত্বীর নাম মহালক্ষমী ও গৌরী দাসের পতী জয়ছুর্গ। | 
উভয়ে সখিত্ব হেতু অত্যন্ত প্রণয় ছিল। কালক্রমে মহালঙ্গনী রুগ্ন 
শধ্যায় শয়ন করিলেন। কিছুদিন পরে মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া 
ভাহার একমাত্র পুজ মাঁধবকে জয়ছুর্গার হস্তে সমর্পণ করিয়। বলিতে 
লাগিলেন, দিদি ? এই পুভ্টি তোমার হস্তে সমপ্পণি করিয়া চলিললাম। 
ইহাকে তোমার তৃতীয় পুল্ত শ্থানীয় বিবেচন! ক্ষরিয়! পুর নির্বিবশেষে 
মাধবকে পালন করিও। তুমি স্বীকার করিলে আমি নিশ্চিন্ত 
হইয়া এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিতে পারিব। বিশ্বেশ্বর অতান্ত 
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দরিদ্র ছিলেন। জয়ছুর্গা আপনার প্রিয়সত্থীকে রোরুদ্ামানা দেখিযা 
আশ্বাস বাকো এ পুজটি প্রতিপাঁলনে প্রতিশ্রুত হইলেন। ণ* তৎপরে 
হালকী ও কালধশ্মে পতিত হইলেন। বিশ্বেশ্বর মৈত্র কাশীধাম 
যাত্রা করিলেন। ্‌ 

এদিকে জয়দুর্গা মাধবকে পালন করিতে লাঁগিলেন। ক্রমে 
অধীতবিদ্য মাধব যৌবনে পদার্পণ করিলে পর; নিত্যানন্দের 
প্রিয়ছাত্র হুইয়। উঠিলেন। সেই সময় নিভ্যানন্দের কন্যা বয়স্থা 
থাকায় উপযুক্ত পাত্রাভাবে নিত্যানন্দ মাধবের করে গঙ্গাকে সমর্পণাস্তর 
মহা প্রস্থানে প্রয়ান করিলেন। 

ফলতঃ মাধবাচার্ষ্য গৌরীদাঁসের ওরস পুজ নছেন পালক মাত্র। 
এই নিমিত্ত অপর অপর গোম্বামিগণের আদ'ন প্রদান দেদীপ্যমান্। 
কিন্তু মাধবাচাধ্যের কোন উল্লেখই দেখিতে পাই নাই । আমি মিথ্যা 
প্রবাদের অনুসরণ করিয়া এতাদৃশ কষ্টভোগ করিয়াছি। 

কুলশান্ত্রে অবগত হওয়া ষায় গৌরীদাসের তিন বিবাহ ছিল। 
তাহার মধ্যে জয়ছুর্গা তৃতীয়! । তাহার গর্ভে ছুই পুক্র জন্মে। 
প্রথম শ্ীনাথ দ্বিতুয় শ্রীপতি উক্ত শ্রীনাথ ঘটকাচার্ধ্য উপাধি প্রাপ্ত 
হয়েন। তাহার মাতা জয়ছুর্গা মাধৰকে প্রতিপালন করিয়া ছিলেন । 
চট্টবংশের সহিত মাধবের এই মাত্র সম্পর্ক । এতদিন অনুসন্ধানের 
ফলে আমি অদ্য জাহলাঁদের সহিত মাধবাচাধ্যের বংশবল্লী লিখিতে 
সক্ষম হইলাম । বিংশবিলাস ২১৩ পুষ্ঠা। 


তথাচ ব্ভাকরে-- 
বৃন্দাবন হইতে 'আাসিলেন জাহুবাঈশ্বরী । 
রহিলেন কত দ্বিন আসি হীখেতরী ॥ 
তার সনে থাকে সদ্দা মাধব আচাধ্য | 
গান বাছে তিহ হরে সবাকার ধৈর্য ॥ 
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+ কৈস্ত এককাত্র পুত্রহেড়ু পোষ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কারণ ধর্শান্ত্রমতে 
একমাত্র পুত্র, দাদ অসদ্ধ হয় আবার তাহাতে ঘারে শ্রেণী। 


পাপ পিপিপি পাশ আপ শত সপ সরস 


ণ্‌ই শ্রীনিত্যানন্দ বংশবদী। 


মাধব আচার্য ছয় বারেজ্জ ত্রাহ্মণ। 
নিত্যানন্দ প্রিয় ভক্ত পরম কুলীন ॥ 
০৮৫ পৃষ্ঠা 
অপিচ-_- , 
দেবীদাস আর মাঁধবাচার্ষ্য কীর্ভনীয়ার সহিত খোল বাজাইতেন--_ 
দেবী দাস মাধব আচার্ধ্য সুদ বাজায় ॥ 
গৌরাঙ্গ গোবিন্দ দাস করতা'ল বায় ॥ 
(নিত্যানন্দ দাঁস) 


কোন কোন গোহ্ছামী প্রভু অধুন! কুলীন সন্তানকে সমাদর 
করিতেন না । তাহাদের মনোগতভাব যে, নিত্যানন্দ যে স্থলে 
কন্যাদান করিয়। গিয়াছেন তাহাদের সহিত আদান প্রদান বিধেয় । 
বোধ হয় তাহারা জ্ঞাত ছিলেন না ষে। কি অবস্থায় তাহাকে বিপদ্‌- 
গ্রস্ত হইয়া! কন্যাদান করিতে হইয়াছিল। যথার্থ কথায় সে সময় 
কোন কুলীন সন্তান তাহার কন্তা গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। তখন 
নিত্যানন্দ সন্দিগ্ধ বটব্যাল বলিয়া সমাজে খ্যাত। এই অবস্থায় তিনি 
কুলনাশক হইয়! দীড়াইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই দ্্খাইয়াছি। তাহার 
পর পার্বতী নাথকে ধরিয়া কিরূপ টানাটানি তাভাও পাঠকবৃন্দ 
দেখিয়াছেন। যখন শ্রীরামচন্দ্র সভাশ্ব হইয়া দেবীবর হইতে পূর্বন- 
মর্ধ্যাদা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, ভখন পার্ববতীর কুলরক্ষা হইল। এবং 
বীরচন্দের অপর কন্যাদ্বয় কুলীনে দান করিতে সক্ষম হইলেন। 

গোস্বামী প্রভূগণ বিবেচনা করিবেন; যদি কুলীন সম্তানগণ 
আমাদের কন্যাগ্রহণ না করিতেন, এবং আমরাও যদি পুর্ববমর্ধ্যাদা 
পুনঃপ্রাপ্ত না হইতাম তাহা হইলে আমরা সমাজে বর্ণব্রাহ্মাণ ভইতেও 
নীচ ও অধম শ্রেণাভূক্ত হইতাম্‌। এবং যেরূপে এনিত্যানন্দ কন্যাদান 
করিয়া গিয়াছেন আমাদিগকেও তাহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে 
হইত সন্দেহ নাই। 

প্রন বলিয়া কেছ গুরুস্থানীয় স্বীকার করিতেন না। যদি শুত্রের 
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পধ্যস্ত গোন্বামী উপাধি আছে। এবং তাহাদের শিষ। ও বিস্তর আছে। 

কন্ত উচ্চবংশীয় ব্রাঙ্গণ সন্তান তাহাদের শিষ্য দেখা যায় না। ইহ! 
কেবল শ্রানিত্যানন্দ বংশে ছিল ও আছে। কেবল জাতিগত মর্ধ্যাদাই 
ইহার প্রকৃত কারণ মাত্র । স্থতরাং আমরা কুলীন সম্তানদিগের সহিত 
এতাবশ কাল মাদান প্রদানে ধশম্বী॥ তাহার কিছু পরিচয় দিলাম 
পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন ॥ 


রামচন্দ্র ও রুক্সিণীকস্তি গোস্বামীর সমসাময়িক 
আদান প্রদানের একদেশ। 


(১) ভরদ্বাঞ্জ গোত্রে রামেশ্বরের তৃতীয় পুত্র কিংকর। খড়দহ 
নিবাসী রুক্মিণী কান্ত গোস্বামীর কন্যা গ্রহণ ॥ 

(২) এ গোত্রে-কামদেবের বংশে চাদের চতুর্থ পুত্র রামেশ্বর, 
রামচন্দ্র গোস্বামীর কন্তা বিবাহ ॥ 

(৩) এ গোত্রে মধুসূদনের বংশে দয়ারাম, কলিকাতা নিবাসী 
লম্মমীকান্ত গোল্গামীর কন্তা বিবাভ । 

(৪) এ গাত্রে বলরামের পুজ ভূগুরামের বংশে বিশ্বনাথ, 
কলিকাত। নিবাসী অন্বৈত চরণ গোস্বামীর কন্তা বিবাহ । 

(৫) এ গোত্রে স্থুসেনের পৌত্র রত্রেশ্বরের বংশে পরমানন্ন, 
খড়দহে নেত্রচ্ছব গোস্বামীর কন্তা। বিবাহ । 

(৬) এ গোত্রে স্থসেনের পৌত্র রমণের বংশে দেবীচরণের 
দ্বিতীয় পুক্র জয়কৃষ্ণ, মোং খড়দ্হ রাধামোহন গোস্বামীর কন্ঠ বিবাহ। 

(৭) ভরদ্বাজ গোত্রে রামাচাধ্যের পঞ্চমপুজ্র। গঙ্গানন্দ 
ভট্টাচাধ্যের পৌত্র। পার্বতী নাথ ঠাকুর, বীরভদ্র গোস্বামীর 
কন্া বিবাহ। প্রথম ভূরকুণ্ডা নিবাসী ঘোষ কানুরায়ের কম্তা! বিবাহ । 
রামদাসকে কন্তা প্রদান হেতু অত্র বীরভত্রী প্রান্ত। 

(৮) এ গোত্রে বানেশ্বরের জোোষ্ঠপুজ্র রামানন্দ, শ্রীক্ষেত্রে বীর- 
ভদ্র গোস্বামীর ( দ্বিভীয়া ) কন্যা বিবাহ। অত্র বারভুদ্রী। পশ্চাৎ 
সোণামুখী গ্রথমনিবাসী রামগোপাল বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহে ভঙ্গ । 

১ 
স্১৩ 
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(৯) .এ গোত্রে পুরাইয়ের চতুর্থপুজ্র ফটীন্নাদ বীরভদ্রের 
' তৃতীয়! ) কন্যা বিবাহ। অত্র বীরভদ্রী।১৮৮।১৯৭।১৯৮ পৃষ্ঠ! দেখুন। € 
আর কত দেখাইব এইরূপ আদান প্রদান নিত্যানন্দ বংশে অতি 
স্ুলভ। পুর্বেব গোস্বামীগণ কুলীন সন্তানকে কন্তাদান করিয়! 
[মাতা সহ আপন বাটীতে প্রতিপালন করিতেন । অবশেষে দৌহি- 
জারি হইলে তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিতেন। আমাদের 
চাঁরিমেলে আদান প্রদান রহিয়াছে, সই কারণ হামর! দিদ্ধশ্রোতিয় 
বিধায়ে গোষ্টীপতির অ।সন প্রাপ্ত হুইয়াছি। আপাততঃ অর্থাভাব 
প্রযুক্ত এশপ্যের লোন্ডে প্রলুব্ধ হইয়া প্রায়শঃ করনীয় ঘর অবলম্বন 
করিতেছি । কিন্তু যাহাদের ২ল্মান বোধ আছে তাহারা অগ্ভাবধি 
কুলকাধ্য ত্যাগ করেন নাই । ইদাশীং পুঞ্য পাদ ৬দীননাথ গোস্বীমী 
তাহার ভ্র!তুস্পুজীকে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সম্পণ 
কয়! গৌরবান্িত। 
হার একটী আবদারের কণা মনে পড়িল। আমার পিতামহ 
ঠাকুর ৬নিত্যগে।পাল গোস্বামী, তাহা জ্যেষ্টাকন্যা জ্ীমতী কিশোরীর 
নিবাহ ৬তিলক রাম পাঁকৃড়াপীর দৌহিত্র ৬ঈশান্চক্ মুখোপাধ্যায়ের 
সহিত সম্বন্ধ শির করেন। সোণার অলঙ্কার ও রূপার দান শধ্যা, 
ও বরাভরণ ছাড়া ৪০০২ টাকা পণ ধাধ্য করিয়। ছিলেন। ঈশান- 
চক্র বিষু্ঠাকুরের বংশ সন্ভুত এবং স্বভাবে ছিলেন। যখন কন্যা 
সম্প্রদান হেতু মন্ত্রোচ্চারণ হইতেছে । এমন সময় ঈশানচন্দ্রের মাতা 
বাঁধা দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে । আমার ঈশানের কল্যাণে ৬কালী৷ 
ঘাটে সে!ণার মুগুমালা বিবাহের মান্সক আছে। তাহা আমি 
পুর্বে বিস্মরণ হইয়াছি। এক্ষণে মুগ্ডমালা না পাইলে আমি কন্যা 
সন্প্রদধান করিতে দিব না। 
. পিতামহ ঠাকুর কি করেন। যখোচিত অনুনয় বিনয়ের পর 
১২০০২ টাব1 এ মালার মুল্য স্থির বরিয়া, টাকা বুঝাইয়া দিয়া, 
হপরে সম্প্রদান করিতে »ক্গন হইয়াছিলেন। উক্ত ঈশানচন্দ্রের এক 
দৌহিত্র মাত্র অবশিষ্ট । তাহার ঠিকানা ৪ নং হালদারলেন বন্বাজ্!র। 
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কথিত আঁচে একদিবল বৈশাখ মাসের মধ্যান্ছে আহারাস্তে 
পিতামহ নিত্যগোপাল গোহ্বামী আরাম করিয়া তামাক টাঁনিতে 
ছলেন। বনুবাজার নিবালী ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত কালিদাস শীলের পিতা! 
ধার্ম্মিক ও গুরুভক্ত ৬/কাশীনাথ তাহার পদ সেবায় নিযুক্ত । এমন 
সময় এককব্রাঙ্খণ অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রাস্ত হইয়া জল প্রার্থনা 
করিলেন। কাশীবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া একটি ডাবও সন্দেশ আনাইয়। 
দিলেন। ব্রান্ধণ জল পান কক্ষ়াি আমার পিতামহের সহিত পরস্পর 
কথা বার্তায় বিগতরুম হইলে । তাহাকে আহারের নিমিত্ত অনুরোধ 
করেন । কারণ নিম্তাগ্রাম তাহার বাসস্থান বছদুর ; ব্রাহ্মণ স্বপাঁকে 
স্বীকৃত হইয়া গঙ্গান্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে চুল্লির উপর অন্ন 
পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতামহ ঠাকুরের এক দৌহিত্র 
তাহার পদ সেবায় নিযুক্ত হইল। ব্রাহ্ধণ তামাকু টানিবার জন্য 
উপস্থিত হইলেন। এ ৰালকটির পরিচয় তাহাকে জিজ্ঞাস! করায় । 
পিভামহ দৌহিত্র বলিয়া জ্ঞাত করিলেন। তখনকার সেকেলে বোকা 
ছেলেরা আর কিছু শিক্ষা করুক বানাকরুক আত্মপরিচয় শিক্ষা 
করিত। বালক বুলিল আমর! বিষুঠ।কুরের সন্তান (স্বভ!ব ) হুরি- 
নাথের বংশধর । ব্রাঙ্গণ কুক্কা। রাঁখয়া অন্নের শ্ছালি রাস্তায় নিক্ষেপ 
করিল, আমার পিতামহ ভীত হইয়া কারণ অনুসন্ধান করিলে, ব্রাঙ্গণ 
আপন দোষ ম্বীকার ক'রয়। বলিলেন, পরিচয় লিভ্ভাসাঁ না করিয়া, 
হাড়ি চড়ান আমার মন্যায় হইয়াছে । আপনারা কি শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ? 
আর পুথক্‌ পাকের প্রয়োজন নাই, আপনার কন্যাকে কিধিং অন্ন দিতে 
বলুন। তাহা হইলেই আমার জাতি রক্ষা হইবে। আমার পিতামহ 
পরিচয় জিজ্ভ্াসা করিলে, ব্রা্গণ বলিল, বিষুরবংশে রামস্ুন্দরের 
তিন পুক্র। প্রথম বৃন্দাবন, বিতীয় কাশীনাথ, তৃতীয় হরিনাথ । 
এই হরিন!থের বংশে আপনার দৌহিত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। 
আমি কাশীনাথের বংশ সম্ভৃত। স্তরাং উহার খুল্লতাত। 
এঁ বালক ও ব্বক্ভা আমিও স্বভাব। নিম্তা গ্রামেই আমি বিবাহ 
করিয়াছি এবং সেই খানেই ঘাইতেছি। পিতামহ জ্ঞাত হইয়া 


৭৬ প্রীনিত্যানন্দ বংশবললী | | 
প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং তাহাকে ভোজন করাইয়! যথাযোগ্য সম্মানের 

সহিত বিদায় করিলেন | ইহাই গৌরব, শুদ্ধ শ্রত্রিয় এই জন 
গৌরবাদ্বিত ৷ " 


ক।শ্যপ গোত্রে মৈত্র গাঞ্ডি। 


নন্াপুর নিবাসা 
বিশ্বেখুর মৈত্র (বার্ন শেণী) 
এ 


নাধবাঁচাধ্য (মৈত্র) 


গোপাল বল্লভ মৈত্র 


০০০2 ১৮ ০০৯৮০০৯ আ্রাি পত পিপল পাস পাপী ৬ পবা রশ | আগ পা সপ সপ পি পাশিপাপপ ক পাসউাককি অ্ চে 





অনমন্তরাম মৈত্র রামকাঁনাই মৈত্র 
রামবল্লভ মৈত্র বামদেব মৈত্র 
রতি টিটি নি রত টা রানির 
| 
লমাবাম ৮গুবাঁদ হরেরীধ 
% 


| শরানপন্ন রা পাপ প্রা 


ধরণাধর গিরীধব অভিদন্যু ভলনমোহন জগন্নাথ গোকুল  নথুর 
ন 





টপ এ 
বলাহ হলধর | 
| শ্যহচাদ গোবিন্দ? 
জাগদ ল্লত হরিনারায়ণ, 
ছারাধন 
পোষ্য 


ই সত পা ততদউিজট পপিদা সা ৮ পক শক ক জন তত আপ শি মাগপান্দ অপপপ পক পে স্পা সাত সদ পলা সপপরাতি এ জী শীশিকগপ পিস শি আছ পপি লিপি | ভি কাশি পপি 


* এই মহাপুকষ আনিয়া জারাটি হইতে প্রথম কলিকাতায় বাস কর্তরন। এক্ষণে সাঁং 
পাখরিয়। ধা! । 
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কাশ্ঠপ গোত্রে মৈত্র গাঞ্জি 
রামকানাই মৈত্র 


টন লি 
নর জয়রাম 
৪৪৪ 


সি সপ জপ পতি রাশ শী জপ কর জা এব ৬৮০৮০ ৩ 


ণ পা পপ পপ ০০. পপ পাপা পিাাপজ এপ বা 
| চা 


4 
ঠামতুনদব  আনন্দিরাম রামকুষ্ত গৌরগোপাল জগদানন 
ৃ 


শাপ্পিপ পি এপাশ পিপল পপ শশী 
| স্ি * সা পপ ৮০৮ ৮ ৯ শপ কপ পর সটীপ স 


সা রস পপ রড ৪৭ পচ পপ পাপ পরি জা জপ অজ 





| 
নিত্যানন্দ জগমোহন রাঁমহরি 


০4০৯ পা ০৯ রী কাট পা ০০০ কপ পপ পি পপ প্র বস বাচা ভিডি টি 


টা কুষ্ণচমোহন গৌরমোহন 


ব্দনট।দ 


স্পিন ০ শী পাপী গা ১ পাপ পপ 4 শ্পপপপপ্ল | এষ 


শিং লি পিপি ও শপ পা ক্স ৬ শি স১া শিপ ০ 
| শ্ | 


“গীলকচন 


পট » শিপ শি শশী শী শীত ০ শিপ 


উতৎসনাননদ 

আমি গলাঁবংশের এক দেশ মাত্র দেখাইল্।ম। অপরাপর অংশ 
মোংজিরাটে অনুসন্ধন ন! করিলে জ্ঞাত হইতে পারা বায় না। 
শামি বুদ্ধাবস্থায় শারীরিক অন্থস্থ এবং অক্ষম । অতএব পাঠ&ক 
মহোদয় আমাকে দয়! পরবশ মাজ্জনা করিবেন। এই পুস্তক সন ১৩১২ 
শলের শাখ্িন শুক্লা য্গীতে শারস্ত করিয় ২০ সাল অগ্রহায়ণ 
কৃষ্ণা দশমীতে শেষ করিলাম। পাঁড়িতাবস্থায় আর অনুসন্ধানের 
ক্ষমতা নাই। কেবল সম্বন্ধ নির্ণয় পুস্তক হইতে এই বংশলতা অঙ্কিত 
করিলমম মাত্র । বোধ হয় ভ্রম প্রমাদ অসম্ভব হইবে না। 


এই মাহাতআ্মার শ্রীষদ্ভাগবতে যথার্থ বিদা। ছিল 1 অদ্যাবধি আমর! ন্বপ ভাগৰতের পণ্ডিত 
দেখি নাই বলিলেও বল! বাত, অর্থাৎ সুপর্ডিত ছিলেন । 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্থাপিত সেবা বিভাগের 


শ্রীনিত্যানন্দের উদ্ধী ২০ পর্ম্যায়ে চন্দ্রকেতু ঠাকুর জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতা ঘোরতর তান্ত্রিক খাকিলেও চন্দ্রকেতু পরম 
টন ছিলেন। ভাহারই প্রতিষিত বন্কিমদেব। যে সময়ে 
নিত্যানন্দ খড়দহে বাস আরম্ভ করেন, সেই সময় বঙ্কিমদেবকে খড়দহে 
আনয়ন করেন । শ্ীঅনন্তদেব এ বিগ্রহের সঙ্গেই ছিলেন। ত্রিপুরা 
সুন্দরীদেবী চন্দ্রকেতুর পিতার প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দ আনয্নন করেন। 
স্থতরাং তিনদেবতাই বীরচন্দ্র উত্তরাধিকারী সুত্রে প্রাপ্ত । যে সময় 
বীরচন্দ্র শ্যামন্তুন্দর মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন; সে সময় গোপীজন 
বল্পত ও রামকৃষ্জকে বস্কিমদেব দান করিলেন*। সেই দান সুত্রে 
উক্ত গোস্বামিদ্বয় বঙ্কিমদেবকে প্রাপ্ত হয়েন; উত্তরাধিকারী সূত্রে 
প্রাপ্ত নহেন। ৬গুরুগোবিন্দ গোস্বামী যে সময় পালা বিভাগ 
করিয়া দও পলের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। সে সময় সমস্ত 
গোস্বামীগণ উপস্থিতে পুর্ব বিভক্ত দগুপল মনু'ধয়ী পালা বিভাগ 
কর! হইয়াছিল। বংশাবলী অনুযায়ী কর! হয় নাই। সে সময়ে 
বংশাবলী অনুযায়ী নির্ণয় করিতে চেষ্টাও করেন নাই । হুর প্রযুক্ত 
পরিত্যক্ত হুইয়াছিল। সেই কারণ বংশাবলী মন্ুুসারে দেখিলে 
নিভুলি বোধ হয়না । অধুন! তাহা নির্ণয় করা আমার সাধ্যায়ত্ত 
নহে। বন্তর দৌহিত্রে সেবার অংশ গত হইয়াছে, এবং কেহ কেহ 
খরিদ বিক্রয়ের দ্বারা দখলিকার আছেন । ইহ! নির্ণয় কর সহজ 
সাধ্য নছে। বোধ হয় বিস্তর পরিশ্রমে হইলেও হইতে পারে। 
এক্ষণে উত্তরূপ বিভক্ত অংশ ৬কেশবকৃষ্ণ গোস্বমী (বিরাট ভোগ 
উপলক্ষে ) যাহা প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাহাই প্রদর্শিত হইল। 


গ্ 
রর 


. 
বিশেষ বিবরণ । 


ভ্রম গ্রমাদ জন্য গামি দায়ী নহি । তবে এই মাত্র দেখাযায় যাতশাদের 





কউ শা না ধাপ কনসথ্  পপী সপাপার পদ আক পা জা শত পপ ও শি পিপি | পপি ০ মগ সপ অপি শি পালা 





ক পুর্বে ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। 


শ্ীনিত্যানন্দ বংশবন্লী । ৭৯ 


অতি সামান্য অংশ তাহাদের অংশের অঙ্ক বসান হয় নাই। কেবল 
[টি রখ মাত্র নিপ্দিষট আছে। তাহার মধ্যে ১ তারিখ ও বিভাগানুসারে 
কাহারও একমাস অন্তর আছে, অংশনামা! দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । 


সেবা বিভাগ । 


৬শুরূগোবিন্দ গোস্বামীর দ্বারা (সন১২৫ সালের 8ঠ1 কার্তিক) 
বিভক্ত এবং আ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামী দিগের অনুমোদিত । 

শ্রীমন্নিত্যানন্দের ত্রিপুরাস্ুন্দরী যন্ত্র ও শ্রীঅনন্তদেব শীলা এবং 
বন্ধমদেব বিগ্রহ । আবার চন্দ্র প্রভর প্রতিষ্ঠিত শ্্রীশ্রীঞ্রাধার 
শ্যামনুন্দর যুগল মুর্ত। 








০০০০১ 


২ রি মানিক রোজ 











চিযাবিহা? রগণ 


মক অলপ পা কাশী লালা পপ রা 
স্পা তলে পশ পপ শসা | সপপি্পিসাপিল জলি 


৬রামচন্দ্র প্রভূ 


| 

ৃ ১২৩০ রোজ 
রামদেব গোস্বামী ৃ 1০ র ৭॥ রোজ 
কৃষ্দেব গোস্বামী ৰ ০ | ৭॥ রাজ 
বিষুদেধ গোস্বামী ৮ 11৯. ৭॥ রোজ 
রাধামাধব গোন্বামী ৰ (৩ ূ 1) রোজ 





“৯” পহারিরাহাহারাতী 


সর্ব সাকিম খড়দহ। 





ললিত মোহন গোস্বামী /১৩ | 
এ প্রতি মাহার ১ল! 
কেশকৃষ গোশ্ামী 28 এ 
 ছঈছে ৪ঠ রোজ । 
গোবিনচাদ গোস্বামী /০ 


ূ 


রর রারারারারারররারতারাারাটারাররারাাারারারারারারররাররাতারররারারতারারারহরারচাািররারতাওানহাটাাররাজউাটিাহারানাচকাটিতরারহনিরিনারারারাএাইএ 


সর্ব সাকিম বটতলা । 





ৃ টু 
কানাইলাল -গান্ধামীর দৌহিত্রদ্বর | ঁ 
* মোট ১%৬। প্রতিমাহার ৫ই রোজ 


দীননাথ ও চন্দ্রনাথ মুখে(পাধ্যায় ; 
হরলালে গোস্ব'মীর দৌহিত্র 





হইতে ৮ইউ রোজ । 


নিত্যানন্দ বংশবল্লী । 





সেবাধিকারিগণ (সেবার অংশ 


ঙাঁ! 
| ঘি 
চা ৯ পপি, পা পপি ০০৯: ০১৯০৮ পা শা || পাপ চা পরান ক £ 
| র্‌ ্ ৰা 
॥ রর ক) ১8 
। 
| 
1 
ৃ 
] 


রাজেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


অমুতল:ল গোন্বামী 
রাধানাণ গোস্বামী 
রাজকৃষ্ণ গোস্বামী 
ভোলানাথ গোস্বামী 
শিবচক্দ্র গোস্বামী 
গোবদ্ধন গোস্বামী 


ভূবনমোহনের দৌহিত্র 


রাধারমণ চটোপাধ্যায় 





ঈশ্বরঠাদ গোস্বামী 
নবকৃষ্ণ গোস্বামী 
দনদাগ গোস্বামী 
ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী 
বিহারীলাল গোক্সামা 
কমলকৃষ্ণ গোস্বামী 

রাখালটাদ গোস্বামী 
রাঁধাবল্লভ গোস্বামী 





রাধিকামোহন 
বলভদ্র গোস্বা মী 
হীবালাল মুখোপাধ্যাঘ 


৬/মনমোহিন্ট দেবীর পুজ্ 
ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় 
সি 


ূ উক্ত ৮ই রোজ এক 

৷ মাস কুমারটুলি ও পর 
মাসে কাটা পুদ্র্ণির 
৷ গোস্বামীগণ পাইয়! 
 থাকেন। এই মাত্র 
বিশেষ। 


সর্বব সাকম কুমারটুলি। 


1 
। 


সর্বব সাবি কুমারটলি। | 





১৮৬) 
সর্বব সাাকম কীটাপু্ণি। 


রাারাররারাারাররাতারাানাররারারাতলাধাদররারানারারাটারারটাগরানাারগরাারারাররনগারহাাএরাররারারউটারাা্ঞগ- এজাহার 


সেবাবিভাগ । ৮১ 





সেবাধিকারিগণ (সেবার অংশ! প্রতি মাসিক রোঙ্জ 
র | 


চি লঙ্মনীনারায়? গোস্বামী (১) 7. 
বীরচন্দ্র গোস্বামী ৰ 
শ্যামলাল গোস্বামী | 
রসিকলাল চট্টোপাধ্যায় (২): 
দীননাথ গোস্বামী 
্বরূপচাদ গোন্সামী 
শিবকৃষ্ণ গোস্বামী 
ভরতচন্দ্র গোস্বামী 
শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী 
প্রসন্ন ময়ী দেবীর পুজ ৰ 
মহাদেব চট্টোপাধ্যায় ূ 
ক্ষীরোদ বিহারী গোস্সাধী | 
প্রতাপটাদ গোস্ব।মী 
উদয়চাদ গোস্বাদা * 
কত্রমোহন গোব্ঈমী ৰ 
ৰিপিন বিহারী গোস্বামী পু 
হলধর গোল্বামী 
গোবিন্দঠাদ গোস্বামী | 





৭ 


ৰ 
ূ 
| 
ূ 
ূ প্রতি মাহায় ৯ই রো 


২ ৯৩ তিশা সপ তাপ আপা পপ লা 


1 
| 
ণ 











(১) সাংটালা (২) সাং খড়দহ (৩) সাং শোভাবাজার, সর্ববসাকিম বাগবাজ।র 


শক জি 








স্থরেন্্র মোহন গোস্বামী | 
দীননাথ গোস্বামী | 
জগন্তারিণী দেবী /০ প্রতি মাহার ১০ই রোঁজ্জ 


ভন্তানেন্মোহন গোস্বামী ৮৭ মাত্র । 


মহেন্ছ্ু মোহন গোস্বামী ছি 
গোপীমোহন গোস্বামী ূ %/০ 
১১ 


৮২, প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী। 














সেবাধিকারিগণ সেবার অংশ | প্রতি মাসিক রোজ 
উপেজ্জ মোহন গোস্বামী 9/০ 
প্রসন্ন মোহন গোস্বামী 9/০ মাহার ১০ই রোজ 
মোহিনীমোহন গোস্বামী ৪/৩ ূ মধ্যে । 
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ূ 9/০ 
সর্ববসাঁকিম খড়দহ 
অটল বিহারী গোস্বামী 
নীলমাধব গোস্বামী 
শ্যামঠাদ গোস্বামী 


কৃষ্ণজলাল গোম্বামী দীং 


কিশোরলাল গোস্বামী 


জগদীশ্বর গোস্বামীর পুত্র 
ূ 
ৰ 
প্রতি মাঁহার ১১ই রোজ 
1 
: 


স্পা্পপপসপোরি 
পপি পপি াপিপাপিপপাপশিশীশা? পপি পিপি পীশিপীণাণাশ পাশা পীপাশী পিসী 














ৃ মাত্র! 
পুর্ণচন্দ্র গোস্ামী 
নগেন্দ্রনাথ গোশ্সামা | ূ 
ক্ষে্রটাদ গোস্বামী” ৃ 
ত্রিপুরাস্ুন্দ লী দেবী * ৰ 
বিহারীলাল গোস্বামী 
রাধামাধব গোস্বামী 

সর্ববসাকিম খড়দহ 

রাজকৃঙ্ণ গোস্বামী 1%০ ূ 
নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী (১) 1%০ ৰ 
ক্ষেরেমোহন গো (২) এ প্রতি মাহায় ১২ই 
৬গোরাচাদ গোম্বামীর ওয়ারিসগণ | )১০ রোজ 
বিহ্বারীচ।? গোল্বামী (৩) | /১০ | 


(১) সাং বেনেটোভা, (২) সাং চুচুড়া (৩) সাং শোভাবাজার | 


টিসু তিপুরাহন্দরী দেবীর দরুণ ১১ই ও ১৬ রোজের সেব| পিরাি বংশোদ্তব ঈীনিরগান 
মুখোপাধ্যার আদালতের ডিকৃরি জনুসারে প্রাপ্ত হইলেও ধর্দশান্্র ও আচার. অনুযায়ী তিনি পাইতে 
পায়েল ন| এবং কখন ইহার দখলগ নাই এবং ছিল না) 














সেবাবিভাঁগ | ৮৩ 


পেবাধিকারিগণ। সেবার অংশ প্রতিমাসিক রোজ 


জগদীশ্বর গোস্বামীর পুজ্ত 
অটলবিহারী গোস্বামী 
নীলমাধব গোস্বামী 
শ্যামচাদ গোস্বামী ৃ 
কৃষ্ণলাল গোস্বামী ৰ 
কিশোরলাল গোস্বামী ৃ 
পুরণচন্দ্র গোস্বামী ৰ 
নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী 

| 

[৮ 


চে 
সপ্পপ্পপসপপাপশপা সী পাপ পপ পপ পপ পাপা ০২ পপি ত শি শি টি পিশাটী তা্পপশাস্পপসপাপ পিপিপি, ৩৩ পা পাপ 





১৩ই রোজ মাত্র । 


ক্ষেত্রঠাদ গোশ্বামী 
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
ত্রিপুরাস্থুন্দরী দেৰা 





সর্নবসাকিম খড়দহ 





নীলমাধব গোস্বী |./১০ | 
গোরা্টাদ গোস্বামীর ওয়ারিস্গণ(১)।  /১০ 
জগন্নাথ গোস্বামীর ওয়ারিসের | 

নিকট খরিদ সেব। 

স্ুরেক্রমোহন গেন্বমী 

দ্রীননাথ গোস্বামীও জগত্তারিণী দেবী 
শিবেক্দ্রমোহন গোস্বামী ৰ 
ভবেক্দরমোহন গোন্বামী /৩ 
রাখালরাজ গে! (১) /৪ 
স্বরূপর্টাদ গোস্বামীর পুজ € ৩) 


( ১০) সাং ঢুলিপাড়া (২) সাং বেনেটোল। (৩) দাং পাথুরিয়াঘাট। 
এবং খড়দহ । 
















৮৪ নিতানন্দ বংশবলী 1 


সেবাধিকারিগণ সেবারতংশ প্রতি মাসিক রোজ 


টন 
নিভাইকিশোর গোস্বামী 


কুপ্জকিশোর গোস্বামী 
রাজকিশোর গোন্বামী 
বিনোদকিশোর গোন্সামী 


শু 














) 
| 
ূ 
1 
ৃ 


| 

! 

ূ 
মোট ৭রোজ, ১৪ই হইতে প্রতিমাহার 
ৰ 

ূ 

| 

ূ 

ূ 

র 

| 

র 








যুগলকিশোর গোম্বামী (১) ূ উর 
মহেন্জ্রলাল গোম্বামী : 
মাণিকচাদ গোস্বামী | 
বলাইটাদ গোন্বামী ূ 
নিভাইটাদ গোস্বামী (২) | | 

(১) সর্কবসাকিম খড়দহ । (২) সর্ববসাকিম সিমুলিয়। 
৬পঞ্চানন গোস্বামী ৷ প্রতি মাহার ২১ শে 
শ্যামলাল গোস্বামী দীং ১।০৭  ; রোজহইতে ২৩ রোজ 
হলধর গোস্বামী নে 
চন্দ্রমোহন গোস্বামী | 8০ ৰ 


5 $ 
বা খাযারাও। পরারারাটে 





সর্বসাকিম আতিরী টোল! । 





নক 


প্রতি মাহার ২৪শে 
রোজ মোট ১পোজ 


প্রাণবল্পভ গোন্বামী ৃ 
দ্ারকানাথ গোস্বামী ৰ 
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ৰ 


৩ 


পি শশী পপ শাপাশীপীাশিশাট পাপী শসা পপ সাপ 





অমৃতলাল গোস্বামী ূ ॥৩ 

সর্ববপাঁকিম আহিরী টোল!। 
রাধিকামোহন গোস্বামী ০ ৰ প্রতিমাহার ২৫শে 
বলভদ্রে গোস্বামী ॥০. | রোজ । 


] 


সর্ববসাকিম্‌ কীটাপুষ্ষকরিণী। 


০৮১১১১১১১১১ 


সেবাবিভাগ । ৮৫ 


সেবাধিকাঁরিগণ প্রতি হানি রোজ 





পপ ৯ পপি সপ এব ০ সপ পলা লিসা লিাপ 


৬৫ রেক্্রমোহন গোস্বামী শাল 
রাজেন্্রমোহুন গোস্বামীর 
ংশ খরিদ করেন । প্রতি মাহার ২৬ হইতে 
দীননাথ গোস্বামী সংক্রান্তি বুতুনির সেব! 
শিবেজ্দ ও ভবেন্দ্রমোহনের ৰ ূ সহিত-- 
₹শ খরিদ করেন। | 
ূ 


দীননাথ গোস্বামী 
৬যোগেন্্র গোস্বামীর কন্যা 
শ্রীমতী জগত্ভারিণী দেবী ১ 


সর্ববসাকিম খড়দহ। 


ূ প্রতিমাহার কমি বেসি 


নিত্যানন্দ ও কনক মোহন 
হইলে ইহার! প্রাপ্ত 


গোস্বামী দিগর ূ 
| । হইয়। থাকেন। 


| 





সাকিম বুতুনী জেল! ঢাক! । 





রাধাকাস্ত গোস্বামীর পুত্র ব্রজমোহন তখপুত্র গোষ্ঠবিহারী । 
রাধারমণ নিঃসস্তান হেতু এ অংশ ব্রজমোহন প্রাপ্ত হয়েন। রাধা 
নন্দন গোম্বামী, রাধানাথ গোস্বামীর দৌহিত্র নসীরাম মুখেপাধ্যায় 
মহেন্রমোহন গোস্বামীকে বিক্রয় করেন। রাধাগোবিন্দ গোস্বামীর 
ংশ প্রাণ্ড হয় মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মোট ১ রোজ-- 


লোহার সিন্দুকের মকদ্দম। | 

৬যছুলাল মল্লিকের পরামর্শে ও উদ্যোগে এবং সাহায্যে শ্রীপ্ীঞ 
শ্যামহন্দরজীউর লোহার সিন্দুকের মকর্দমা রুজু হইয়াছিল। তাহার 
আমূল বৃত্তাস্ত এই-_পুর্বেন ছোটতরফ ৬মদনমোহন গোস্বামী ও তাহার 

ংশধরগণ ৬শ্যামন্ুন্দর জীউর সর্ব শরিখের সেবা পুজা পর্ব 
সকল নির্বাহ করিতেন, এবং এ ঠাকুরের উপসনত্থও সমস্ত গ্রহণ 
করিতেন। অপরাপর শরিখগণ কলিকাতাবাসী হেতু এই বিপর্যয় 
উপস্থিত হইয়াছিল। এইবূপে শরিখগণ প্রায় ৯০ বৎসরকাল 
বেদখল ছিলেন ; কিন্তু রাসপর্বেবর সময় শরিখদিগের নিকট অনুমতি 
গ্রহণ করিতেন। ইদানী তাহাঁও করিতেন না। এই প্রকারে শরিখ 
সকল যাত্রীদলভূক্ত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। উক্ত গ্নোস্বামীর বংশধরগণ 
একাধিপত্য স্থাপন করিয়! সেবা পুজ। চালাইতেছিলেন। একদিবস 
আমার ৬পিতামহ ঠাকুরের মহোৎসব উপলক্ষে কথান্তর হয়, সেইজন্য 
আমার পিতা ৬গুরুগোবিন্দ গোস্বামী ইহার প্রজ্জিগার হেতু ৬যদুলাল 
মল্লিকের সহিত পরামর্শ করিলেও, সে সময় তাহার কোনরূপ প্রতিকার 
হয় নাই। পরে ইহার প্রতিকার হেতু মল্লিক বাবু বদ্ধপরিকর 
হইলেন। তাহাতে প্রথমে ৬যছুলাল মল্লিক উকিল সহ ও জার! 
লোহার সিন্দুকের চাবি প্রার্থন। করিলে, রাজেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র মোহন 
গোম্বামী চাঁৰে দেখাইয়া বলেন, “আমি চাবি দিব না সাহার ক্ষমত। 
থাকে তিনি লউন।৮ সেক্ষেত্রে আমরা ফৌজদারী কার্যবিধির অনুগত 
না হইয়া পিন্দুকের মোকদ্দিমা রুজু করিলাম । এবং তাহার বিচারে 
মান্যবর প্রিন্সেফ ও ওকিনালি সাহেবের নিকট ১৮৮২ সালের ৫ই থে 
তারিখের ফয়সালার দ্বারা নিষ্পর্তির বলে এই ক্ষতিপূরণের জন্য 
৬রাজেন্্রমোহুন গোস্বামীর বিরুদ্ধে ৪৭১০২ টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হুই। 
এ বিগ্রহের অলঙ্কারাদির নিতাইকিশোর যেরূপ তালিকা দাখিল 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । ৭৮ 


করিয়াছিল তাহ! হাইকো্ট (কৃত্রিম হওয়ায়) বিশ্বাস করেন না। নিন 
আদালতের অনুমতিক্রমে সিন্দুক ভাঙ্গিয়া রূপার কড়াই দুইটি ও 
মীরিদলার নাদি কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ক্ষতিপুরণার্থ নিতাই 
ফিশোরের তালিকা সত্য হউক বা মিথ্য। হউক, রাজেন্দ্র স্বয়ং 
অলঙ্কারাদির মুল্য যাহা ত্বীকার করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে 
এ ডিক্রী হইল। বাদ্দিগণ খরচা পাইবেন এবং বিনোদ ও 
যুগলকিশোর নাবালকহেতু রেস্পণ্ডেণ্টের খরচা আপিলেণ্ট 
দিবেন। 

উক্ত বিগ্রহের সেবাইৎ সম্বন্ধে সবডিনেট জজের রায়-- প্রতি" 
বাদিগণ ৫নং হইতে ১১ নম্বর পর্য্যন্ত ও নিতাইকিশোর ইহারা বিগ্রহের 
রিপিভার হইয়! সেবা চালাইবেন ; এবং আপন জাপন স্থলাভিষিস্ত 
ব্যক্তি নিযুক্ত করিবেন। িম্তু রাজেন্দ্র ইহার মধ্যে থাকিবে না। 
হাইকোর্ট তাহ! ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। হাইকোর্টের হুকুম- 
মতে নিতাই এই কার্য্যের অনুপযুক্ত । অতএব নিষ্ভাই ব্যতীত অন্যান্য 
রিসিভার অদ্য হইতে তিন মাম কাঁলের জন্য বিগ্রহের ভার লইবেন। 
পরে অধিকাংশের মতানুসারে একজন লোক নিযুক্ত হইবে । 





রাসযাত্রার মকদ্দম]। 


হাইকোটের মান্যবর জজ আর, এপ, কানিংহেম্‌ ও মান্যবর এ, টি, 
মেকলীন সাহেবের ১৮৮৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি তারিখের ফয়সাল! 
১৮৮১ সালের ১১৫৪নং মকর্দমা । 
রাজেন্দ্র ও শিবেজ্জ মোহন গোস্বামী দীং রেস্পপ্ডেপ্ট। 
এই মোকদ্দমার বাঁদ্িগণ দুই জনের নামে নালিস করে তাহাদের 
একজন বর্তমান আপিলেন্ট, সে বাদিগণের সহিত এজমালীতে পর্ববাদি 
ব্যাপাষ্ছর স্বার্থপ্রাপ্ত হইত । এই ব্যাপারে এই মোকর্দমার মুল কারণ 


৮৮ ঞীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


উপস্থিত করিয়াছে যে-_-বাদিগণ কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর উত্তরাধিকারী, 
তাহারাই তাহাদের কুলদেবতার কোন কোন পর্ববাদি নির্বাহ করে 
এঁ ব্যাপারে যাহা! কিছু প্রাপ্য তাহা তেই, তাহা'দিগের নিগুঢ় সন্ব। ্স 
সন্বে প্রতিবাদিগণ বে-আইনিরূপে হস্তক্ষেপ করিয়া বিগ্রহ দখল 
করিয়াছে; এবং বাঁদদিগের সত্তানুসারে বাদিগণকে কাধ্য করিতে 
বিবাদীরা বাধা দিতেছে । এই কারণ ইন্জংসান প্রার্থনা করিয়া এ 
বাঁবদে ১১০০২ টাকা ক্ষতিপূরণ জন্য দাবী দিয়াছিল। 

হাইকোর্ট নিন্গ আদালতের হুকুম রদ করিয়া বিবেচনা! করেন ষে, 
ৰাদিগণ যে মকর্দমাতে আদালত অবলম্বন করিয়াছিল, সে মকর্দম! 
তাহারা সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। অতএব হাইকোর্টের বিচারে 
নিম্ন উভয় 'সাদালতের ডিক্রী রদ হইয়াছে । এবং রেস্পণ্ডেপ্টগণ তিন 
আদালতের খরচাঁর দ্রায়িক হইয়াছে। 





»শ্যামন্ুন্দর জিউ জেলে 


পর বগুসর অর্থাৎ ৬শ্যামস্ত্রন্দরের মকর্দম! রুজুর পরে সন ১২৮৮ 
সালের ৯ অগ্রহায়ণ ৬রাসযাত্রার দিবস প্রাতঃকাইনে মঙ্গল আরতির 
পর মন্দির বন্ধ হইল, তুক্ষণাৎ একটা দশ পের আন্দাজ ওজনের 
তালাদ্বার৷ ৬রাজেন্দ্রমোহুন গোস্বামীও বন্ধ করিলেন । জন্য অন্য অংশী- 
দারগণ কিকরেন জেলাকফোর্টের হুকুমে তালা খোলাইবার দরখাস্ত 
করিলেন। সেই হুকুম বারাসাতে বেলা ৫॥ ট1 আন্দাজের সময় উপ- 
শ্হিত হয়, সে সময় হাকিম এজলাস্‌ বরখাস্ত করিয়া চেম্বারে ছিলেন। 
তিনি উপযুক্ত সময় না থাকায় বেল! ৬ টাঁর সময় রাজেন্দ্র মোহনকে 
চাবি খুলিয়া সেবা করিতে দিঘার জন্য অনুরোধ করেন । তাহাতে 
রাজেন্দ্র স্বীকার না করায় প্ুুলিসের সাহায্যে সন্ধ্যার সময় তাল! 
ভাঙিবার হুকুম দেন। ৬শ্যামন্ন্দরেরও জেল মুক্ত হইল এবং 
সেবা পুজার ব্যবস্থা হইল। ইহাই ভুক্তবৃন্দের অচল! ভক্তির পণিচয়। 





শ্রীনিত্যানন্দ বংশবঙ্লী। ৮৯ 


শাণ্ডিল্যগোত্রে কষিন্তীশ 
কনোজ্বাগত 
ভট্টনারায়ণ চতুর্বেদী_-১ 
| শা বরাহ ২ 
| রী রর 
স্বুদ্ধি ৪ 
[ববুধেশ € 
গলাধর : ৭ , 
হাস. ৮ 
শকুনি গেয়ঘড়) ৯ 
মহেশ্বর বন্দে € কুলীন ) ৯০ 
হানি ১৯ 
তিকু ১২ 
2. নেঙ্ুড়ি_ ১৩. 
গাঙ্গ সোম সিধু রাই পি মীর 
১হ ভার 
১৩৬ রা 
১৭ ধর 
৮ রা 
১৯ বুষকেতু 
২০ রি 
২১ নকড়ি ওঝা 


| ৃঁ | 
২২ | ওঝা! বে হাঁড়াই পণ্ডিত) 


3৮০৯ এপি তত প কত াহার৯০৬৪া এ, 





পাস শপ আপ পাপ পাপিপসপপসসটিসজ চে 


ৃ পারা 
€চি্ানন্দ স্ব) নিত্যানন্দ কজ্ানন্দ সর্ববানন্দ ত্রহ্ধীনন্দ পূর্ণানন্দ প্রেমানন্দ বিশাল 


উজ 


রামদেৰ 


শপ ৮০০৮৮৮৭৬ পাগলা 


| 
রামগোবিল 


| 
ঘনশ্যাম 


২ পপ 


(মমানন। 


আনত্যানন্দ বংশবলী । 


(১ম পর্যায়) 
বন্দেখনস্তাডুতৈশ্ধ্যং শ্রীনিত্যনন্দমীশ্বরস্। 
যস্তেচ্ছয়া তত্স্থরূপমজ্জঞেনাপি নিরপ্যতে ॥ 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু । 


শ্ীনীরচন্্র গোস্বামী । 
শ্রীরামচন্ত্র গোস্বামী | 
্ - অপশাশিপিপপপসপািপীশস | পনি ভিললী এগ পপ ০ ৭ শান পর পলা শপ জন পাত লিন তি সি পা 
ফুষ্ণদেব বিষুদেব রাধামাধদ 
| | 
রা 


ক এপস স্পা ৯ কালি সাও 


| ক 
£ (পোষ্য সমঘপুর হইতে ) 


ব্জামোভিন 


নল 


| 


গোব্দধন 


চানলাল 
(নি: সঃ) 





পেগ আক 


পাশ 


| 
মাধব 
নি: সঃ) 


পরাগ, করাত এ লা 


পা ও শা এ পাটিপসিলা কা ৪৯ ৬৯০০৮ পা উজ টস সি কা পানে পাপ পা উল পপ ওপাসপী” পপি 


শ্যামকিশোব র্ঘুনন্দন  বিষুুদের 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 
চাতোটিনারিরারি রর ররর - 
গোপালরুষ্ঃ 
ফেশবকৃষঃ র 
টিন টি 
গোবিন্টাদ 


বাপ টিক এ এ সপ সপীশিস্প 
এ পপ পরা পপ পি + পা স & ৩৬ পি লক কিউ পপ শা পাপী জগ লগ রা 


| 
তিনকড়ি নিবাঁবণ গোকুল গোষ্ঠ 


ৃ 
| 


॥ 
৬ শু পা শি পি স্জিপপী পপি এপি এ স্টপ শসা অপ পিপিপি রর 


(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) (নিঃসঃ)] ননিঃ সঃ) 


] 
দেণীমাধব 


রত 
মহীতমোহম ললিতমোহন্ন 
*নিঃ সঃ 


( সৎ বটতল। ) 


জ্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । ৯৯ 


ধকর্ষণস্ত যো ব্যহঃ পয়োধিশায়ী নামকঃ। 
৯» এব বীরচন্দ্রোভূৎ চৈতন্ত। ভিন্ন বিগ্রহ; ॥ 


(৬ষ্ঠ পর্ধ্যায় ) 
রঘুনন্দন গোস্বামী (৬পঃ) 
ব্রজদুলাল রাধাকিশোর বুন্দাবন 


সপ পলক পা পিপিপি সপ পশত  পাস্শপিশ ররর শিপ পিপি পিপল পা ত দ 


| | 
জগদানন্দ গৌরমোহন গোকুলচাদ ভূবনমোহন শ্যামমোহন ৃ 
(নিঃ সঃ) 1 | ূ 
| ফকিরটাদ পোষ্য মুরারীমোহন 1 


[ 


নিত্যানন্দ 


৮1০০ শীল এ দল আপাত এত পপ পাপা ৯ ০১ সা পদ ৮ 


| | 
রাজকৃষ্চ _ রাধাকৃঝ 


ৃ | 
ৰ | 
ূ ৃ 
| 
ূ 
ক | | পারা নারারে 
ভোলানাথ শিবকৃষ্ণ 1 চুঁনিলাল রূপলাল গোবদ্ধন | 

1 (নিং ঃ) (নিঃ সঃ) ৰ 


এপ শসা তি পে শিশীীপীপপপপাপিশ পশশ শীীিপিপ্পীপা 


র(মচন্দ | 


পপ ৭ পা শপ পাপন শপ তি সি তি ২০১ ৩ শি পাপা শসা সন 


| 

ৰ 

1 

ূ ৃ ৃ 
গোপালকুঞ্ণ তিনকডি পোষ্য যুগল ৰ ূ 
ৰ 


| | | 
রসিকলাল হরলাল কানাইলাল কুষ্ণলাল 


(নিঃ সঃ) 
অমৃতলাল 


স্পা পপ পলা পাত অপ 





| 
পোধ্যলতা আনন্দলাল নন্দলাল মতিলাল মহেন্দ্রলাল 
| (নিঃ সং) | (নিঃ সঃ) 
দেবেক্প্লাল 
| (নিঃ সঃ) 


|. ূ (নিও সঃ) 
কিশোরীলাল ক্ষেত্রমোহন র 
বৃ 
[সি 
রাধিক! পটল 


শাপলা শী লিপ শশী তত শা সী শপ পা | পিপি 8 তা শীত জপ সর শপ পাপ তত শসপ্পাপিলক সীল কাপ পপ 


1 
পোষ্য নিযে 


পিএ পিপি | ৯টি পাকািসপিশীত শলাপাতি শশী পিপি পিস পি পাপিশিপীত পা সি এপস্ত পলিপ ৯ 


ৰ . 

মোহনচাদ মদনমোহন গোপীমোহন ব্রজমোহন 
| ৪ | _ (নিঃ মঃ) (নি: স:) 

এুনাথ (নিঃ সঃ) প্রাণকৃষ্ণ (নিঃ সঃ) 


হু ল্মানত্যানন্দ বন্দেবল্া। 


নিত্যানন্দাদ্বৈতমেক তৰং নিত্যালংকৃত ব্রহ্মসত্রং। 
নিত্যৈর্ভক্তৈ শিত্য॥! ভক্তি দেব্যা ভক্তং নিতো ধাক্জি নিত্যং ভজাম ॥ 











€ ৭ম পর্য্যায় ) 
৮7 গোস্বামী 
| | | | 
নর বিশ্বস্তর মথুরামোহন নারাশচাদ 
০ মাধবকৃষ্ণ (নিঃ সঃ) 
নবকৃষ্ণ যাদবকৃ্ণ (নি সঃ) 
(নিঃ সঃ) 
--শাাাাভীমকৃ 
অজ্জুনিকৃষ্ণ (নিঃ সঃ) 
ক্ষেত্রমোহন ৃ ----উদয়কুষ 
1 1.1 র 
হ্রমোহন তোতারাম | গোপালকৃষ্ণ (নিঃ সঃ) 
লস কমলকৃষ, 
বিহারীলাল 
| রি [ 
হরিলাল হরিচরণ 
| ৃ 
পাখা লচন্দ্র ক্ষদিরাম 
রা ক 
হরিপদ গোষ্ঠ  গদাধর 
1 
বলাইটা্ ঈশ্বরচাদ দীননাথ 
(নিঃ সঃ) 
শরচ্চত্র রাখালরাজ 
পপ 
ছুরিশ্চন্দর রামচন্দ্র পুর্ণচন্তর 


( সাৎ কুমারটুলি) 


নিত্যানন্দ বংশবলী । . ৯৩ 


অদ্বৈতাত্বি ধুগংবন্দে মুর্তিমান্‌ যঃ কপাহয়ম্। 
যঙপ্রসাদাৎ পামরোহপি হরেরুষ্জেতি গায়তি ॥ 


€৪র্থ পর্যায় ) 


কুষ্ণদেব গোস্বামী 


৮০ পপ ৯ পাপা 





হরিনারায়ণ রাধামোহুন 
ূ শ্যামমোহন 
র (নিই সঃ) 
নি নিপল 
ব্রজকিশোর নন্দকিশোর 
(নি সঃ) ূ 
চৈতন্ঞপ্রসাদ 
(নিঃ সঃ) 


সাৎ উদ্ধারণপুর 


€ ৪র্থ পর্যায়ঃ ) 
বিঞুদেব গোস্বামী €(নিঃসঃ ) 


৯৪ শ্ীনিত্যানন্দ বংশবলী। 


সংকর্ষণঃ কারণ তোয়শায়ী গর্ভোদশায়ীচ পয়োন্ধিশাযী । 
শেষশ্চ যন্তাং সকলাঃ স নিত্যানন্দাধ্যরামং শরণং মমান্ত ॥ 








€ ৪র্থ পর্যায় ) 
রাধামাধব গোস্বামী 

প্রথম পক্ষ... _____ | _ দ্বিতীয় পক্ষ_ 

| ১ | ২ 1 ১ | ২ ৩। 
গোপীকান্ত রাঘৰেক্দ্র ষাদবেক্দ্র রাজেন্দ্র বলরাঃ 

| মা 
রুক্সিণীকাস্ত নন্দরাম অভির 

1. | 
ব্রজকিশোর মদনমো 


০ পা পপ পপ 


| | | ররর যার রে 
কুঞ্জবিহারী গিরিধর রাসবিহ্ারী বঙ্কুবিহারী বুন্দাবন রাধাশ্টাম লক্ষ 





[_ 00 0নিঃ সঃ) €নিও স 
পোষ্য টিসি ওরসপুত্র যশোদানন্দন 
পোষ্য ঈশ্বরটাদ কৃষ্ণলাল 

| | 
গোবিন্দ চাদ নিত্যগোঁপাল 
গোকুলচাদ গুরুগোবিন্দ 
বলাইচাদ ০ 
ূ ক্গীরোদবিহারী গোষ্ঠাবহারী 
শর€টাদ | (নিঃ সঃ) 
পোষ্য বৃন্দাবনবিহারী 

735 €শরচ্চন্দ্রের পুত্রে ) 
কিশোরীমোহন 
কৃঞ্চলাল 


(সীৎ শোভাবাজার) (সাৎ বাগনবাজার) 


শ্রীনিত্যনন্দ বংশবল্লী ৯৫ 


নারাতীতে ব্যাপী বৈকুণলোকে পুরণৈর্থধ্যে শ্রীতুবৃণহ মধ্যে। 
রূপং যক্তোদ্ছাতি সংকর্ষণাধ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরাষং প্রপদ্যে। 


(৮ম পর্যায়) 


গিরিধারীলাল গোস্বমী 


পটকা ০০ পাপ এ” পাশ পাস পাপা পা ০ জা পাপা পা পা আজব) জা 


প্রেমচাদ মোহনচাদ ' 





পোষ্য নবকাস্ত 


রাধামাধৰ 


দিননাথ অনস্ভদেব যছুনাথ 


শি শশািনপিসি শী শী পক 


৯ 
ং 
ডর 220 রঃ ৪ ০০, দি. এ উপপশি সাল সপ পিল শক পপি এ গশপাগ 


| 
মরিকিসোর প্রাণকিশোর  নন্দকিশোর নিবারণ 
£ সঃ 


সাৎ বাগবাজার 


৬ _ শ্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী | 
মায়াভর্ভাজাও গত্াশ্রযাঙ্গ শেতে সাক্ষাৎ কারণান্তোধি মধ্যে 
বন্তৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদি দেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ 


(৮ম পর্যায়) 
রাসাবহারী গোম্বামী 
" . নিমাইটাদ নারাণচাদ 
অন্ুপট।দ রমিকচাদ বদনচাদ 


ভ্বারিকানাথ পোষ্য শিবকৃষ্ণ 


০ পতি পি পাপ অপ পপ 


হরিশ্চন্দ্র গোবদ্ধন বীরচন্র পোষ্য গদাড্ড যাদবকৃঞ্জ 
(নিঃ সঃ) নিঃ সঃ) লন্মনীনা রাণ 
(নিঃ সঃ) 


পোষ্য গদাভিড অটলচাদ 


পা 


| 


ৃ ৃ | 
ভগবান গোবিন্দ ঈশর 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 


পোষ্যলতা রমণচা্ 
(নিং নং) 


সাং সাং. সাং সা 
|রাজবল্লভ ফ্রীট টাল বাগবাজার ও খড়দহু 


নিত্যানন্দ বংশবল্লী ্‌ ৯৭ 


(৮ম পর্যায়) 
যন্তাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোশায়ী যাভ্যজং লোকসংঘাতনালং। 
লোকত্রষ্টঃ সুতিকাধামধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরাষং এ্রপদ্যে। 


বুন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী 


পোৌম্যলতা হইতে * 











বিশ্বস্তর 
শা 
রামচন্দ্র জগচ্চন্জ্ অদ্বৈতটাদ ক্ষেত্রমোহন 
/নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) | 
ৰ 
প্রীকৃণ নব বলাহই্টাদ কাঁনাইঠাদ ৰ 
(নিঃ সঃ) 
হৃমীকেশ রাসব্ভারী 
গোপালরুষ্জচ বটকৃষ্ণ মাধবকৃষচা অধরকৃষ্চ ভূবনমোহন 


সাৎ বাগবাজার। 


প্রীনিত্যানন্দ বংশবলী । ৯৮ 


বস্তাংশাংশাংশঃ পরাআখিলানাং পোষ্ট। বিষুত্ভাতি ছুগ্ধীব্ধিশারী। 
ক্ষৌণীভর্তা যকল! সোহপ্যনস্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ 





(৮ম পধ্যায় ) 
রাধাশ্টাম গোস্বামী 
১ 
নে ূ ৪ বলাইচাদ 
বিশ্বরূগ |... ].77177 771 
| নবীনটাদ রামরুষ্খ জীবনকৃষত জয়কুষ্ণ 
স্বরূপচাদ 
শ্রীনাথ 
নীলমণি | 
বিপিন ৰ 
(নিঃ সঃ) ূ ূ 
( সাং কোপা, 
জেলা বাকুড়া ) 
| | 
ক্ষেত্রমোহন নি (রেড়েো) 
যছুলাল পোষ্যলতা * 
অমুল্য ্‌ 
সুরেন্রলাল ূ 
( সাং মাজিপুক্ষরণী, | 
জেলা বাকুড়া ) ূ 
চির যানার ররর পারা রা ররর 
বূপচাদ 
1 
| 
হন টা 
প্রতাপটাদ টা 
শ্রীহরি গোকুলটাদ 


( সাং বাগবাজার 


ন্ত্যানন্দ বংশবলী। ৯৯ 


বন্দে শ্রাকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতো | 





শৌড়োদযে পুষ্পবস্তো চিত্রৌ শন্দৌ তমোছ্ছুদৌ' 
(৭ম পধ্যায় ) 
০০ গোস্বামী 
2 শির 77 

জগযোঁহন ভুবনমোহন গৌরমোহন মথুরাঁমোহন 

চি 5৯টি নন 
রাধামোহন কষ্ণমোহন গোপীমোহন 

| | ( নিঃ সঃ) 


রামমোহন ৪ 


টিচার তি রিতা চা িযাররারা। 
রাজেন্রমোহন দেবেন্রমোহন ষোগেন্্রমোহন স্ুর়েম্মমোহন 
১ সঃ) (নিঃ সঃ) 


জপ শা পা সপ পপ 


| 
ভূপেন্জ হরেন যতীন্দ্র 
মোহন মোহন মোহন 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 





শামী লি পা পপ শক 


| | 
শ্বেক্্রমোহন ভবেন্ত্রমোহন 
€(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 





ৃ 
পণ 


দি 
ব্রিলোক্যমোহন মোহিতমোহন উজ্জ্বলমোহন নেত্রমোহন 
(নিঃ সঃ) | (নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 


জনি 





পাতি পপ উস ০ 


ূ | ] 
দীনেজ্জমোহন  প্রবোধমোহল ভৃপেন্্রমোহন 


সাৎ খড়দহ। 


প্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । ১৪০ 


অবতীণোঁ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছি্নৌ সদীশ্বরে। 
শ্রীরুষ্জচৈতনানিত্যানন্দৌ ঘো ভ্রাতরো ভন্জে : 


(৮ম পর্ম্যায়ঃ) 





ভুবনমোহন গোস্বামী 
কিশোরীমোহন এ 
77 
র 
রসিকমোহন মণিমোহন প্যারিমোন ূ 
| (নিঃ সঃ) ৃ 
| া 
| ৫ 
ঘার্দবমোহন নরেক্রমোহন ৃ | 
(নিঃ সঃ) | 
মরীবিটিরিরাতা বরা ূ 
| : 
শৌরীন্্রমোহন ,হিতেন্্রমোহন জিতেন্ত্রমোহন ূ 
(নিঃ সঃ)" (নিঃসঃ) ৰ 
৪ 
| 
|... 
হীয়েন্দ্রমোহন জীবেজ্ছমমোহুন 
€ নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 
হাটি! রর 
সি মার ললিতমোহন 
£ সঃ 
পোষ্য * নিত্যানন্দমোহন 
গোপীমোহন নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 


সাৎ খড়দহ। 


নিত্য নন্দ বংশবল্লী | ১৪১ 


[নত্যা নন্দপ্রিয়াং পেমতক্ভিরদ্ধ প্রদাগ্লিনীং। 
শ্রীজাহবেশ্ববী: ধন্দে তাপত্রয়নিবারি ণীম ॥ 


(৮ম পধ্যায়) 
গৌরমোহন গোস্বামী 
| 
] হী ূ ূ | 
তারতমোহন বিনোদমোহন ন্রূপমোহন  বংশিমোহন রামমোহন 
(নি: সঃ) | (নিঃ সঃ). €নিঃ সঃ) 
৬. শ্যামমোহন 
পোষ্য * টারির্রাররারিরারা 
'প্রসমোহন 
টিটিকা রিতা ঠাঠিরযারিরারারেরালারর 


| ! ৃ | 
মনমোহন কিবণমোহন প্রমথষোহন লালমোহন 


৮ 
পপ পপ ৮ 


পপ পপ রা 5 পপর আস পা ০ ও ০৯ তাস পি পপ পপ শট পালা 


| 

ব্রজেন্্রমোহন গোপেক্রমোহন উপেন্দ্রমোহন 
| (নি: সং) 
ৰ 


পাাশাপাপীস্পিপপসপীপাপপাপপাপ্প শিপ পাপপসপপপীপ পাপ লাস পা পপি 


পপ ০ পাপা 


সী শি পি পপি বট পপ পপ 


চা | 
যাদবেজ্রমোহন নীঞ্রোজ্মরমোভন ক্ষেএমেহনা 
ূ (নিঃ সঃ) 


শপ 


০০ 


| 
অখিলেন্্রমোহছন গিরীজমোহন 


কাপ ০০০৯০ অপ পপ অল আনাস আস -০৮. 1357৮-০০০ 


[ | 
কন্দপমোহন ধরণীমোহন হরিহরমোছন 

| (নিং সঃ) 0 
শশীজ্মমোহন 


& রি পপ পাকা পাক পাক ৯ পাপী পিপি িত শপ পক ৯৭ ৮ শপ ৮ পীসপিপপাি তা তি শট শী শশী পনাপাগপশ চি 


রেবতামোহন যশোপধামোহন রাধামোচন রোহিনামোহন 
(নিঃ সঃ) ( নিঃ সঃ) ( নিঃ সঃ) (নি সঃ) 


সাৎ খড়দহ । 


শ্ীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । ১৪২. 


অয়েভ্রাতনু াং কলিকলুধিণাং কিং নু ভন 
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে। 
ব্রজস্তি ত্বামিং সহ ভগৰতা মগ্ত্রধতি যো 

ভজ্জে নিতানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি! 





(৮ম পর্যায় ) 
মথুরামোহন গোস্বামী 
গোবিন্দদেৰ বলদেৰ 
(িঃ সঃ) 

পোষ্যালতা * 
হরিমোহন 
মোভিনী/মাছন লালমোহন 
(নিঃ সঃ) 

ক্ষেত্রমোহন 
অমৃতমোহন অমুল্যমোহিন 
অপর্বামোহন 


সাং খড়দহ । 


নিত্যানন্দ বংশবল্লী | ১৬৩ 


সন্ধৌ। কৃষে। বিভূঃ পশ্চাৎ দেবক্যাং ৰস্থুদেবতঃ | 
কলো পুরন্দরাৎ শচ্যাং গৌররূপে বিভূঃ স্মৃতঃ ॥ 


( ৬ষ্ঠ পর্যায়) 
নন্দরাম গোস্বামা 
চিরিরিরযাররানারাাগারাররে। রা লালা রররাররূদ 
৪ নবকিশোর 
পোষ্যলতা * ূ 
অদ্বৈতঠাদ 
০ 
রাধামোহন হ্যামস্ন্দর গোলোকচন্্র 
| | 
রাজরুষ। নবদ্বীপচন্ত্র 
পৌধালত! * প্রতাপচাদ 
হরিপদ 
দি নন ১ 
জগন্নাথ গোরার্টাদ বিনোদবিহারী স্বরাপমোহন 
(নিঃ সঃ) ৬ (নিঃ সঃ) বা এ 
2৮ হি সহ ক 
রি কানাইচাদ টু ৬ 
নঃ সঃ (নিঃ সঃ 
হিহাহ প্রেমর্টাদ ৃ 
ৃ | 
বিহারীটাদ সাংবাদর৷ গোপালপুর 
হইতে শ্রীমতী মনোমোহিনীর 
গৃহীত পোষ্য 
নীলমাধব 
| 11171 
ননলাল হরিলাল, নিমাইচাদ 


সাং. বেণেটোলা, সাৎ বালাখানা, সাং চ.লিপাড়া । 


শ্রীমিত্যানন্দ বংশবল্লী। ১৩৪ 


বন্দে স্বৈরাভুতং পূর্ণচৈতন্যং বত্প্রসাদতঃ। 
যবণাঃ হমনায়গ্তে কষ্ণনাম্প্রজল্পকাঃ ॥ 


(১২শ পধ্যায় ) 


প্বর্ূপমোহন গোস্বামী 





ূ 


রাধানাথ রাধাকান্ত . রাধারুষ্ণ রাধামোতন রাঁধাগোবিন। 
পোষালতা *  (নিঃ সঃ). (নিঃ সঃ). (লিঃ সঃ) 


রঘুনাথ পোষ্যলত! * 
ব্রজমো হন 





পালিতপুজ * স্বর্ণময়াদেবীর 
জীবনকৃষণ গ্ুহীত পোষা * 
(নিঃ সঃ) রাণীগঞ্জ বললভপুব 
$ 
গোষ্ঠবিহাবা 


বিপিনৰিহারী নিকুপ্ পুলীন নীরোদ ক্ষীরোদ রাসবিহারী লঙ্মীনারাকণ 


নাৎ পাথ রিয়াঘাটা | 


বংশবল্লী ১০৫ 


শ্রীচেতন্তমুখোদণীর্ণা হরেরুফ্েেতি বর্ণফাঃ। 
মজ্জয়ন্তে। জগৎ প্রেমি বিজয়স্তাং তদাহবয়] ॥ 


( ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ঃ) 
অভিরাম গোস্বামী 
যছুনন্দন গোস্বামী 
গৌকুলটাদ গোশ্বামী 1 


পোষ্যলতা হইতে * 
মোহনটাদ গোস্বামী 


সী গোস্বামী 
| 
দির 
টারিরররারারাতা। ররর 
ৰ 
চন নি 
| 
ৃ ১০৫৩4... 
্‌ ূ ৰ 
গোলকচাদ কালাটাদ সতীশ্চন্্ শিবচন্ত্র 
(নি; সঃ) (নিঃ স:) 


1 হার পোষ্য এক, ওরস পাঁচ।) 


সাং খড়দহ। 


শ্রীনিত্যানর্দ বংশবলী। ১১৬ 


অপ্রেক্ষকগতিনিত্যানন্দচন্দ্রময়ী প্রভৃঃ। 
হদ্দিচ্ছয়। পামরোহ পি উত্তমশ্লোকমীয়তে 


(৯ম পধ্যায়) 


(প্রথম গুরসপুত্র ) 


বারচন্্র গোস্বামী 

রিনারারার রিয়ার 

ূ ূ 
চন্দজ্রশেখর ৃ বন্দাবন 
1. কিশোরলাল 

|__. 

ূ ূ | 

এ গোরলাল হবিশলাল প্রিয়লাল 
চুনিলাল সুরতলাল নৃত্যলা্র 
পোষ্যলতা * রাধাবিনোদ 


স্ননরলাল 


সাং খড়দহ। 


সান 


চি 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবলী । ১৩৭ 


সহত্রনাঙ্জাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্যা ভূ যং ফলং। 
একাবৃত্য। তু কৃষ্ণস্তা নামৈকং তত প্রষচ্ছতি ॥ 


(৯ম পর্যায়) 
(দ্বিতীয় গুরসপুত্র ) 
রামচন্দ্র গোস্বামী 
ফকিরচাদ জগত্টাদ 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 





ঘবারিকানাথ 


দীননাথ 
| 
নগেক্জমোহন অধরটাদ 
| €নিঃ সঃ) 
| 
ৃ 
ৃ ূ 
যছগোপল হেমমোহন 
(নিঃ সঃ) 


পসাৎ খড়দহ। 


নিত্যানন্দ বংশবল্লী । ১৩৮, 


তণাদপি স্থুনীচেন তরোরপি সহিষুণ্না । 
অমাঁনিন। মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ | 


€ ৯ম পর্যায়) 


চতুর্থ গুরস পুত্র 
নিতাইটাদ গোস্বামী 





তান্বর নন্দগোপাল নবগোপাল শ্রীগোপাল 
(নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 
* শ্রীনাথ বিহারীলাল 
€িঃ সঃ) 
ক্ষেত্রিনাথ 

সাং খড়দছ। 

তৃতীয় গুরস পুত্র 

কানাইটাদ গোস্বামী 


(নিঃ সঃ) 


নিত্যানন্দ বংশবল্লী । ১৩৯ 


উদ্দতসুধাঁক বলনিভং পরিন্ক্তকেশং কৌপীনপর্কটপটা! ধৃতমধ্যভাগং 
নৃত্যন্তমুদ্যতকরাভিনয়েন নিত্যানন্দং ভঙ্গে সততপদ্বগানমত্তং ॥ 





(৯ম পর্যায়) 
পঞ্চম ওরস পুত্র 
চৈতন্যঠাদ গোস্বামী 
্‌ ূ | 
ক্ষেত্রাদ জগদীশ্বর অদ্বৈতাদ জয়টাদ 
| নিঃ সঃ) 
ূ | 
নরসিংহ অটলবিহারী 
(নিঃ সঃ) 
যা 
লা টা গাব 
" ূ 
শ্তামচাদ 
| চিরিরারর্রারা রা রায়না 
| ূ | 
বেণীমাধৰ নীলমাধব রাধামাধৰ গোরাাদ 
€নিঃ সঃ) | েনঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 


হরিমাধব 


সাৎ খড়দহ । 





জীনিত্যানন্দ বংশবলী। ১১৪ 
পক্ত্যাং ভূষের্দিলে! দৃগ্ভ্যাং দো্ড্যাধামগগলং দিবঃ | 
বছুধোতসাধ্যতে রাজন্‌ কষ্খভক্তল্ত নৃত্যতঃ ॥ 

(৫ম পর্যায় ) 
০০০৮ 2৪ 
গোপালবল্লভ 
| 
পোষ/লতা * 
হরিরাম গোস্বামী 
| 
পোষ্লতা & 
ল!লবিহারি গোস্বামী 
| 
পোষ্য মোং দজ্জীপাড়া রামকিশোর গোস্বামীর পুত্র 
* কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বাঙগী 
1 
প্রথম পক্ষ | দ্বিতীয় পঙ্গ 
| ১ ২| | ১ [২7৩] 
হলধর নবঠৈতত্ত গোলক গীতান্বর 
/ঠী 
না 
পোষ্য * 
ব্রা 
নিন 
চি িডিিনিনীরির টি ররানারার 
বিনোদকিশোর যুগলকিশোর 
(নিঃ সঃ) 
| | | 
অতুলকিশোর প্রমোদকিশোর  নিরোদকিশোর অনিলকিলোর 


নিত্যানন্দ বংশবল্লী | ১১১ 


€(১০ম পর্যায় ) 


প্রাতঃসোমকরারুণৈর্বন্দীকৃতম্থবিগ্রহং। 
প্রেমভক্তাখ্যভূস্থাপ্য সঞ্চরিতজগত্রয়ং ॥ 


নবঠৈতন্য গোস্বামী 


শস্ঞ৯ বা শপ পপি লাল পাপ পপি পিপাসা পপ 


1৬ শপ ৯ আস পাপা ৯৯৮৯ 


| | | | | 
গোপীনাথ শ্লীনাথ গোবদ্ধন নীলমণি দ্বারিকানাথ 
(নিঃ সঃ) 
৫7 পোষা * পোষ্য * 
| | নিতাইকিশোর প্রাণকিশোর 
রাজকিশোর শ্রামকিশোর (নিঃ সং) 
নিঃসঃ (নিঃ সঃ) 





গৌয়কিশোয 
বদন 


|. 1511771 
কিশোরী রাধাকিশোর প্যারি 
কিশোর 





পি 





০৭ থা কপ পপ ০৪০৬ ওক পি ০৬৬০) 


| ৃ | | 
যাদবকিশোর হরিকিশোর গোঁকুলকিশোর গোষ্ঠকিশোর 


বিজয়কিশোর শৌরিকিশোর পুলিনকিশোর কেশবকিশোর 
নিমাই মুরারিকিশোর গোবিন্দকি 
কিশোর মুকুন্দকিশোর 


পা খড়দহ। 


শীনিভানন্দবংশবল্লী। ১১২ 
১৩ম পধ্যায়। 


সএব কষে ভগবান্‌ ছিতীয়দেহমাপ্র যাৎ। 
মহাস্ংকর্ষণনীম সর্বশক্তিসমৃদ্ধিমান্‌ ॥ 


রামকিশোর গোস্বামী 


ৃ | 1 | | 
রাধানাথ প্রিয়নাথ ব্রঞ্জনাঁথ দ্বারিকানাথ প্রাণনাথ 


| 
ক্র 
গোপালকষ্জ নিতাইচাদ গৌরচন্্র 
পোব্াজ্তা * 


প্রেমাননা 


পোব্যলতা «* 
অনাথনাথ | 


(ভ্মতী বাষা্থন্দরী দেবীর 
গৃহীত পোষ্য * 
ঘারিকানাথের পুত্র) 
.নিতাইচাদ 


”( সাৎ কাটমার বাগান, বালাখান]। ) 


৬রামকিশোর | 


রাম কিশোর গোস্বামী মহাশয়ের কিঞ্িত পরিচয় না দিলে তাহার 
বংশাবলী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্যতরাং পাঠকবুন্দ বুঝিতে 
পারিবেন না। সেই জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র মাভাঁস প্রদত্ত হইল । রাম- 
কিশোরের পিতা পিতামহাদির নাম ধাঁম ও কুলমধ্যাদা এপধ্যন্ত 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। একদা আমি ও 
শ্রীযুক্ত অখিলেন্দ্র মোহন গোস্বামী আমরা উভয়ে পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত 
রাজকিশোর গোস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। উক্ত প্রভূপাঁদ 
প্রমুখাৎ্ড জ্ঞাত হইলাম যে। ৬লালবিহারী গ্োস্ব'মী রামকিশোরের 
কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ কৃষ্ণ- 
চন্দ্রের প্রথম পক্ষে হলধর ও নবচৈতন্য এই দুইপুজ জন্মে। কিছুদিন 
পরে উক্ত রামকিশোরের প্রথম পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে 
কাল কবলিত হওয়ায়, রামকিশোর নির্ননংশ হয়েন। এই দুর্ঘটনার 
পর রামকিশোর কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুক্র নবচৈতন্যকে প্রার্থনা করিলে, 
কুষ্ণচন্দ্র পোষ্য দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু মাত] গোস্ব'মিনী 
কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র পিতার বংশরক্ষা হেতু 
দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। তাহাতে তিন পুত্র জন্মে। 
প্রথম গোলকচন্দ্র দ্বিতীয় অদ্বৈতটাদ তৃতীয় পিতান্বর। উক্ত গোলক" 
চন্দ্রকে পিতার বংশরক্ষা হেতু পোষ্য দিলেন অপর ছুইপুত্র সিমু- 
লিয়া মোকামে স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়। স্ত্রীকে 
খড়দহে রাখিতে পারেন নাই । এ সিখুলিয়া মৌকামেই রাখিয়াছিলেন । 
স্থতরাং এ মোকামেই স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা অবগত 
হইয়াঁছি। কিন্তু এরাজকিশোর গোস্বামী প্রভূ রামকিশোরের পিতা 
পিতামহাদির নাম বাসস্থান বা কুলমর্ধ্যাদ1! কিছুই অবগত ছিলেন না, 
স্বতরাং জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। রামকিশোরের বংশানুক্রমে 
৬শ্যামনুন্দরের সেবার অংশ পধ্যন্ত নাই। যদি কেহ ইহার প্রকৃত 
তথ্য অবগত হুইয়! থাকেন, আঁমাকে জ্ভ্রতি করিলে দ্বিতীয় সংস্করণে 
গ্রকাঁশ করিবার ইচ্ছারহিল। পুনশ্চ শ্রীযুক্ত যাদব কিশোর গোস্বা- 
মীর নিকট কএক দিবস যাঁজয়াত করি । যদি কোন লিখিত কাগজ 
পত্র তাহার নিকট প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে প্রকাশ করিতে পারিব। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় আশ্বস্ত হইয়াও আশা ফলবতী হয় নাই। 


. ইতি গ্রন্থকারম্ত। 


ন্ত্যানন্দ বংশবলী। ১১৩ 
নিত্যানন্দমহং বন্দে প্রেমাননস্বরূপকম্। 
চেতন্টা গ্রজ্রূপেণ পবিভ্রীকৃতকুতলম্‌ ॥ 


(১০ম পর্যায় ) 


দ্বিতীয় পক্ষের 
দ্বতীয় 
অদ্বৈতটাদ গোস্বামী 





লোকনাথ হরনাথ 
| ৃ 
| মহেন্ত্রনাথ 
॥ 
গোকুলচাদ অতুলকৃষ্ণ 
দেবনাথ ত্রেলক্ষনাথ 
/ন্ সঃ) 
* পোষ্য + 
মাণিকটাদ 


(1 উক্ত পোষ্য মাণিকটাদ উমহেন্্রনাথের ওরস পুত্র ।) 


সাৎ সিমুলিয়া। 


জ্রীনিত্যানন্দ বংশবলী । | ১১৪ 


সঠৈতন্তপ্রভুং বন্ধে প্রেমামূতরদপ্রদম্‌। 
শ্ীবীরচন্দ্রবূপেণ প্রকটীভূত ভূতলম্‌ | 
(১০ম পধ্যায় ) 


দ্বিতীক্গ পক্ষের 
তৃতীয় 
গীতান্বর গোস্বামী 


নরোতুম গোশ্বামী 


দীননাথ যছুনাথ 
(নিঃ সঃ) 

নিতাইটাদ ব্লাইচাদ 
বীরেশর 

রা গোষ্টবিহারী নীধোদ(বহারী নিকুঞ্জব্হাঁর। 


| 


দোলগোবিন্দ ্‌ রাধাগোবিন্ব 


সাৎ সিমুলিয়। | 


নিত্যানন্দ বংশবল্লী | ১১৫ 


গৃক্বীয়াদ্‌ যবনীপাণীং বিশেহ! শৌগ্ডিকালয়ম । 
তথাপি ব্রহ্গণে। বন্দ্যং নিত্যানন্দপদা ম্বুজম্‌ ॥ 


(৫ম পর্যযায়ঃ ) 
বাদবেন্্ ৪ 


নন্দকিশোর 
প্রথমপক্ষ ভিহিরন [ছতায়পক্ষ 


ইজ: [২ ভু দি 
হরেক ণরৃষ বনকৃঝ কেবলকষ্চ গোকুলকুষ্ত নাধরুষ্ 
(নিঃ সঃ) নিঃ সঃ) (নিঃ সঃ) 











টির 
মধুস্থদরন শামটাদ চৈতগ্তটাদ 
(নিঃ সঃ) | 
টি টি ৯ জি | | 
রাধামোহন 7 ৃ 
ক্ষেত্রমোহন হলখরচক্ত্র ূ 
চন্ত্রমোহন | 77771 ৃ 
মাতঙ্গীচরণ ভগবতাচরণ ূ 
(নিঃ সঃ) |. 
গোবদ্ধন 
| ননীগোপাল ৰ 
| 215] ূ 
হরমোহন ক্কষ্ণচমোহ্ন নিকুগ্রমোহন জীতেন্রমোহ ন ূ 
(নিঃ সঃ) ূ 
| 
কৃষ্ধমোহন 
রিল 027 
জগমোহন কিশোরীমোহন 
| (নিঃ সঃ) 
ব্রজমোহন 
চি ৫ 
শ্তামলাল গোকুলটাদ উপেন্্ররুষ্ঃ অতুলকৃষ্ঃ 


সাৎ আহীরিটোলা । 


শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী ৷ ১১৬ 
অনস্তশাস্্ং নহুবেদিতব্যং, স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিস্বাঃ। 
ষ্পারভূতং তহুপাসিতব্যং, হংসো! যথ) ক্ষীরমিবাঁঘুমিশ্রম্‌ ॥ 
(৫ম পধ্যায়) 


রাজেন্দ্র গোস্বামী 
| 


০৯ পাস আপি ৯ থা পপ শত পা ক পাপা পি ০ পপ কা পি পা ৫৮ অপ সস 








জনাদিন হরিগোবিন্দ + বল্লভ দার 
| (নিঃ সঃ) 
মুরলাধর 
| | 
সর্কেশ্বর ননোশ্বর বঙ্গেশ্বর ূ 
(নিঃ সঃ) 


লালসার পসপা পপ পা 


তে রে 

| ্ নয়নণনন্দ রাধাকিশোর নবকিশোর 
* পোব্লতা ওরস এক 

| লজিতমোহন হরিমোহন 


যারা হার 
লক্ষমীকাস্ত গোপীকষ্ণ রতন 
ৃ নন্দকিশোর 


5” রমণীমোহনন 
| এ ২টি ২ ! ূ ৰ 
কৃষ্ণকিশোর ব্রজকিশোর প্রাণকিশোর রি সিন আনন্দকিশোর 
ৰ নং সঃ 
চন্দ্রমোহন 





াশপীশীশি ৩ পাটি পিিি শী কস্ট পি 


নিত্যানন্দমোহন সী কাটি দি 

ূ রাজ 

ঢিট গো জি দিনা হি ভিড 
+ এই প্রভু প্রথম বৃতুনি বাস করেন। 


সাৎ বুতুনি, জেল ঢাকা» মহকুম! মাপিকগঞ্জ। 


নিত্যানন্দ বংশবল্ী। ১১৭ 


পুরাণং ভারতং বেদাঃ শান্ধাণি বিবিধানি চ। 
পুত্রদারাদিস্ংসারে যোগাভ্যাসম্ত বিদ্বকৃুৎ।॥ 














(৫ম পর্যায়) 
বলরাম মিট 
| 1 
নাহার ঘনশ্যাঁম 
০ মর 
নন্দছুল[ল জয়কৃষঃ রাধাকৃঙ শ্রীকৃষ 
| (নিঃ সঃ) ূ (নিঃ সঃ) 
কৃষ্ণদেব সা পাহ্সয রা ররর 
| ] 
রাম্জয় টি হা হাসুনর রামনুন্দর 
হর পোষ্যলতা * বল্লভাকাস্ত পোষ্য গদাড্ডি * 
নারাণটাদ | ্বারকানাথ 
পোষ্যলত। * |. পোষুলতা * ৰ 
বাধারমণ বসিকটাদ বলাইটাদ পোষা গদাড্ডি * 
| নবগোপাল 
পোঁষ্যলতা * কিশোরী- ক্ষেত্রমোহন | 
গোরকিশোর মোহন . 
| ফকিরচাদ 
পোষ্লত। * অমুতলাল হামচাদ 
প্রণব্ল্লভ $ স্থরেন্ত্ররু 
বিজয়কৃষ রণেম্ত্রকষ্জ সাং আহারিটোলা। 
রানা রা রা 
বিনোদ্ধাল মাণিকলাল হীরাঁপাল পান্নালাল চুনিলাল 
এ 25555070555 লি ] $ 
কৃষ্ণকান্ত নীলকাস্ত নবকান্ত 
মদনমোহন 
|... থা | ] 
হনসিমোহন নবীনচাদ রা কুঞ্জলাল ব্রজলাল 
গোরমোহছন পোষ্য * বৃন্দাবন 
নিতাইচাদ 
| ধুর | সি উরি কি টি 
ললিতমোহন যাঁমিন্মোহন 1 ণ 
গে!বিন্ যোগেন্ 


নিমাই প্রাণবল্লভ 


” সাৎ ঢাকা নবাবপুর । 


পোষ্যলত। * 
খধলভদ্র 


সপ শািাপিলপপাসপ শন ০ ০ শন উপাদান শা শপ 


| 
যোগেন্্ 


প্রীনিতআনন্দ বংশবলী। ১১৮ 


স এব কৃষ্ণ! ভগবান্‌ ছ্িতীয়দেহমাপ্র,যাৎ। 
মহাসংকর্ষণ নাম সর্ধশক্তিসমৃদ্ধিমান্‌ | 


€৬ষ্ঠ পর্যায়) 
ঘনশ্তাম গোস্বামী 
সনদ । 
| 
জগমোহন মিনার 
কেশবচন্ পোষ্যলত। * 
| গৌরমোহন 
পোল নী 
রাসাব্হার পাঁষা গদাডিড * 
| রেবতীমোহন 
নরেন্্রকষঃ . 
| | ৃ 
হরগোবিন্দ রাধিকামোহন হরিমোহন 


সাং কাটাপুকুর সাং টালা। 


হীশ্রীনিত্যানন্দ এুভূর 
ংশবলী 
সমাপ্ত ৷ 


মালীপাড়া গৌম্বামী সমান । 


পহাও জাহুবার বীর্তি। চট্টবংশের কুলীন অরবিন্দ চট্ট । 
তাহার জ্যেষ্ট পুজ মনোহর, তৎপুত্র কন্দর্প, তস্য কনিষ্ঠ পুত্র যষ্ঠীৰর 
শতানন্দ খ্যাত। এই যন্টীবর তাহার পিতার নিকট “বুড়োমা” দক্ষিণা 
কালীর যন্ত্র প্রপ্ত হয়েন। যাহা অদ্যাবধি ৬মদন গোপাল জিউর 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তস্য মধ্যম পুত্র খণ্ড ভগবান্‌ আচীর্ধ্য। 
তস্য পুত্র রঘুনাঁথ আচাধ্য । 
তথাহি। 


পগ্িতো জগদীশৃশ্চ বজ্ঞপত্তী মম প্রিয় । 
আচার্ধ্যো ভগবান্‌ খঞ্জ মমভক্তো মমাংশ ভাক্‌ ॥ 
(অনন্ত সংহিতা য়াং 

পুরুষোত্তমে প্রভূপাঁশে ভগবান্‌ আচাধ্য ! 

পরম বৈষ্ণব তিহ স্ুপপ্তিত আধ্য ॥ 

সখ্যভাবাক্রাস্ত চিত্ত গোপ অবতার | 

স্বরূপ গৌঁসাই সহ সখ্য ব্যবহার ॥ 

থেঝাম্তভাবে মাশ্রিয়াছে চৈতন্ত চরণ। 

মধ্যে মধ্যে প্রভুর তিহ করেন নিমন্ত্রণ | 

তার পিতা বিষয়ী বড শতানন্দ খান । 

বিবয় বিমুখ আধ্য বৈরাগ্য প্রধান ॥ 

গোপাল ভট্টাচার্য নাম তাঁর ছেটি ভা, 

কাশীতে বেদান্ত গড়ি গেল তাঁর ঠাই । 

অপিচ 

ব্গদেশে এক বিপ্র প্রভুর চপিতে। 

নাটক করি লঞ্য! আইল শুনাইতে ॥ 

ভগবান্‌ আঁার্ধ্যমনে তার" পরিচয় । 

তারে মিলি তার ঘরে করিল আলয় ॥ 

*-ট্টত্ত ভগবান্‌ আচার্য বিকল।ঙগ ছিলেন, স্থতরাং কুলশান্ত্রানুসাঁরে 

তাহার কুলমধ্যাদ1 ছিলনা । গোস্বামী মালীপাড়ায় ৬মধুসূদন ঘটকের 
কন্যার পর্ধনগ্রহণ করিয়া মালীপাড়ায় বসবাস আরম্ভ করিলেন। 


১২০ শ্রীনিত্যানন্দ বংশবল্লী । 


উক্ত শতানন্দের পুত্র খঞ্জ ভগবান ও গোপাল কাশীধামে বেদান্ত 
অধ্যয়ন করিয়া নীলাচলে শ্রীগৌরাজের শরণ লয়েন! খঞ্জভগব্যনের 
পুত্র রঘুনাথ আচার্য মোং খেতরীর মহ্োৎসবে শ্রীজাহ্ৃব! মাতা গোস্বা- 
মিনীর কুপায় মহান্ত পরিগণিত হইয়া, মহাস্ত পর্যায়ের আসন প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। এই কারণ বশতঃ ইহার! গুরুস্থানীয় হইয়। বহুনীচজ্জাঁতি 
পর্ধযস্ত শিষ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর 
শিষ্য অতি বিরল, শ্রীনিত্যানন্দ বা অদ্বৈতের নীচ জাতি শিষ্য ছিল না। 
ইহার! উভয়ে কখন নীচ জাতীয় শিষ্য করেন নাই । তাহারা জাতিতে 
তুচ্ছ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অশ্ুসারে অকাতরে হরিনাম ও 
হরিভক্তি প্রদান করিতেন ; কিন্তু মন্ত্র দিতেন না। এক্ষণে আমাদের 
এঁবূপ আচার ব! শিক্ষা নাই । উদরজ্বালা ও প্রলোভিনের বশবর্তী ভইয়া 
এসকল আচার পরিত্যাগ পূর্ণবক সকল কার্য্যেই তশপর হইতে 
হইয়াছে । শ্রীনিত্যানন্দ বংশে চাকুরী ব! কৃষি বাণিজ্য ফলপ্রদ হয় না। 
কাজে কাজেই এই সকল হীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। 
নচে€ ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই। এই ব্ষিয় সম্বন্ধে আলোচন৷ 
প্রয়োজনীয় না হইলেও একটা পুরাতন ইতিহাস ন্ত্ারণ হইল, পাঠকবৃন্দ 
আমাদের পূর্ব পুর্ব আচার ব্যবহারের কিছু নমুন! পাইবেন । 
পূর্ববকালে শ্ীঅদৈত প্রভুর অধস্তন পঙ্কম পর্য্যায়ে শ্রীল সন্ভোষ 
গোস্বামী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার একমাত্র পুত্র প্রীল কেবল 
কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভূ একদিবস উষাকালে কেবল কৃষ্ণ ঞ্রাতঃকৃত্যাদি 
সমাপন করিতেছিলেন। এমন সময় ধনমদে গবিতি এক তজ্জবায় 
দীক্ষ। গ্রহণ হেতু কেবলকৃঞ্ণচকে অনুরোধ করিতে সেই স্থানেই উপস্থিত 
হইল । মধ্যে মধ্যে এরূপ অনুরোধ করিতেন, কেবলকৃষ্ণ প্রভু মুর্তিকা- 
শৌচ করিতেছেন, সেই জন্য বিরক্ত হইয়! এ তন্তুবায়কে বলিলেন, 
“হরেকৃষ্ণ” তুই আবার এমন সময় কোথ! হইতে আসিয়া আমাকে 
বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিলি? আমি শুত্রকে শিষ্যন্ে গ্রহণু করি 
না, ও করিব না, কেন আমাকে সকল সময় বিরক্ত কর? এইরূপ 
 'লিয়া তাহাকে প্রত্যাখান করিলে, তন্তরবায় সহাস্য বদনে দাষ্টাঙগ 


মালীপাড়া গোস্বামী সমাজ । ১২১ 


প্রণিপাত পুর্ববকক বলিল ; প্রভূ? আমার কাধ্য সফল হইয়াছে, আর 
আদি আপনাকে বিরক্ত করিয়া অপরাধী হইব না, এবং মন্ত্র গ্রহণের ও 
আর প্রয়োজন নাই 1 ৬লন্গনীনারায়ণ জ্িিউ এতদিনে আমার মনস্কামন। 
পুর্ণ করিলেন। 

কেবলকৃষ্ণ প্রাভূ চমণ্কৃত হইয়! জিত্ঞাসা করিলেন কি কাধ্য সফল 
হইয়াছে ? তন্থুবার় আহলাদে গদগদ ন্বরে বলিল; আপনার মুখ 
নিঃস্যত মহামন্ত্র মামীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে । এই গোস্পদ 
লম ভ৭নদা অনারাসে পার হইব, অপর চেষ্টার অপেক্ষা নাই । এই 
বলিয়া তন্তুবায় প্রস্থান করিল। কেখলকৃষ্ণ ভাহার অসীম শ্রদ্ধার 
বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চলিয়! গেলেন । 

কিছুক্ষণ পরে, নিস্তর দ্রব্য সম্ভার এবং তাহার সহিত কতক গুলি 
স্বণমুদ। সম্ভোষ প্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইল । এহ লঞ্চল দ্রব্য 
দেখিয়া কেবলের পিত! জিজ্ঞাসা করিলেন, ভূষ্ঠযগণ বলিল মহাশয় 
আমাদের পভ গুরুদক্ষিণা ও পুজার ভরপ্যাদি পাঠাকয়াছেন। প্র 
বিরক্ত হইয়া পুক্রকে ইহার প্রকৃত কারণ জিভ্দ্কাসা করিলে, কেবলকৃঝ্ 
প্রাতঃকালের সমস্ত ঘটন! আনুপুবিবক জ্ঞাত কাঁরলেন। সন্মেষ 
প্রভু পুত্রকে পরিত্যাগ করির! গুহান্তরে বাস করিতে অনুমতি দিলেন । 
কেবলকৃষ্ণ আপন অপরাধ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, পিতা 
সন্তোষ প্রভু বলিলেন, তুমি নীচ জাতি শিষা করিরাছ, তোমার সহিত 
একত্রবাদ করলে আমাকে পাপভাগা শু নিন্দিত হইতে হইবে। 
শ্ীগৌরাঙগ মহাপ্রভু ও ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আমাদগকে হরিনাম 
বিলাইতে অনুমতি প্রদান ক্রিয়াছেন। শিষ্য করিতে আদেশ 
করেন নাই। 

কেবলকৃষ্ণ যখন গৃহীস্তরে বাস করিবার জগ্ত বহির্গত হইলেন, সেই 
সময় তাহার উপাস্য এলন্ষনীনারায়ণ শীল। তাহাকে দিয়াছিগেন মাত্র । 
তন্থৃবচু্ল দুরের কথা, আমরা ধনবান্‌ হাড়ি পাইলে ছাড়ি না। বাহাকে 
স্পর্শ করিলে দেহ ও মন একেবারে কলুধিত হয়, তাহাকে অথলোভে 
আামর! আরাধ্যদেবতার গ্ঠায় ভক্তি ও সম্মান করিতে ও কুষ্ঠিত নহি। 





বয়ং জামরা ত্রাঙ্মাণাদিকে সিধন নি অগা করিয়া বারি, নব 
বর্ণলঙ্কর হইতে বিবিধ নীচ জাতিকে জাঙরের সাহত' শ্ধ্যতকে "এ 
রিয়া আপনাকে গৌরবাশ্িত মনে করি। ইহ অপেক্ষা আর প্মধঃপতন 
কাহাকে বলে বেশ্যার ত কথাই নাই, ইহ! আমাদের পরম পুরুযাঁথ। 
এবং আমাদের এইরূপ শিষ্য বিশেষ যতের ধন ও আদরের সামগ্রী | 

জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য ২ঞভগধান্‌ আচারের পুত্র রঘুনাথ 
আচাধৌক্িস্ছুই বিবাহ । প্রথমার গর্ভে গোপীবল্পভ জন্মগ্রহণ করেন । 
ইহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ৬বল্পভী বল্লভ। ইহার ভিরো'ভাব উপলক্ষে 
অদ্যাবধি অক্ষয় তৃতীয়াব দিবস নংহৎসব হয়। রামকৃষ্ণ বন বল্লভ 
গোস্বামী খ্যাত, বল্পভী কান্ত আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। ইহার তিরোঁভাব 
উপলক্ষে চৈত্রী শুক্লা একা দশীতে মহোৎসব আারস্ত হয়। রাধাবল্লত' 
জিউর সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অগ্যধধি বন্মান রাহিয়াছে,! 
ইহার ৫ পুক্প, পাঁচ বাড়ীর গোস্বামী বলিয়! খ্যাত। রঘুনাথের দ্বিতীয় 
পত্বীর গর্ভে তিন পুত্র জম্মে। জে)ষ্ট কৃষ্ণদাস ভাগবতানন্দ, গোপাল 
মন্ত্র পদ্ধতি প্রণেতা রাঁজপগ্ডিত ছিলেন! ইহার . তিরোভাব উপলক্ষে: 
আলপাঁড়ায় ফাল্গুনী কৃষ্ণা একাদশীতে মহোৎসব হয়। ৬গাধাকাস্ত 
জিউর সেবা প্রকাশ করেন। হ্িতীয় শ্যামদাস মোং হারিটে বাস 
করেন। ৬গোপীনাথ জিউর সেবা প্রকাশক । জৈগ্তী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে 
ইনার তিরৌভাব উপলক্ষে মহোৎসব হয়। তৃতীয় রামদাস ইহার 
বাসস্থান খামার পাড়া । . 

মালী পাড়ার গোস্বামিগণ খনোর তি খ্যাত। ইহারা কত. 
পূর্বব হইতে'তভাবাপন তাহা বলা কঠিন। তবে এই পর্যন্ত জ্ঞীত 
হইয়াছি, যে। রডিরামের বংশে, শস্তিরামের চতুর্ধ পুন্র লালমোহন, 
মাটপাড়। নিবাসী জগদানন্দ ভর্কপঞ্চানন গোস্বামীর কন্যা বিবাহে? 
ভঙ্গ হয়েন। ৃ 


